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[রয ্ত্বরক্ষিত ] [ মূল্য ১০ এক টাকা চারি আনা) 


“যাদব, 

যখন বইথানি লেখা হইতেছিল, তখন কতক 
অংশ পড়িয়ী আশ্রম-বালকদের শুনাইয়াছিলাম ; 
ইহাতে তুমিই বেশি আনন্দ পাইয়াছিলে। যখন 
তুমি রোগ-শয্যায় শয়ান, বই ছাপা! হইল কিনা, তখনো 
সন্ধান লইয়াছিলে। এখন তুমি পরলোকে ; বড়ই 
আক্ষেপ হইতেছে, ছাপা বই তোমার হাতে দিতে 
প্লারিলাম না। তাই আজ এখানি তোমার নামে 
উৎসর্গ করিলাম । 


তোমার মশাই 


নিবেদন 


বিজ্ঞ পাঠক ছুই-চারি পৃষ্ঠা উল্টাইলেই বুঝিবেন, 
পুস্তকখানি তাঁহাদের জন্য লেখা হয় নাই। অল্প বয়সে 
জ্যোতিষের গল্পে বড়ই আনন্দ পাইতাম, ইচ্ছা হইত সম- 
বয়স্ক দুইচারি জন ছেলেকে ডাকিয়া জ্যোতিষের গল্প বলি; 
কিন্তু তখন ইহা হইয়া উঠে নাই। বাল্যের সেই সাধটি 
প্রো বয়সে পুর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাই ভাবিতেছি, 
ছেলেদের মনের মত করিয়া বইখানি লিখিতে পারিলাম কি না। 

ছেলেদের জন্য জ্যোতিষের বই লিখিতেছি জানিয়ী 
আমেরিকার ফ্লাগৃউফ. মানমন্দিরের ভূবনবিখ্যাত জ্যোতিষী 
'লাওয়েল্‌ সাহেব বড় দূরবীণে উঠানো গ্রহ-নক্ষত্রের অনেক- 
গুলি ছবি পাঠাইয়াছিলেন। সেই ছবিরই কতকগুলি 
পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। এই স্থযোগে লাওয়েল্‌ সাহেবকে 
আন্তরিক কুতজ্ঞত জানাইতেছি | 


নিক ] শ্ীজগদানন্দ রায়। 
আশ্বন, ১৩২২ ূ 


বিষয় পত্রাঙ্ধ 
আমাদের পৃথিবী রঃ ৫ রী রঃ ১ 
গ্রহ্-উপগ্রহ পর রঃ ৫ সু রর ১৫ 
সুর্য্য রঃ ৫ 6 ক ৪ ২১ 
হুর্যের কলঙ্ক **" হা নি রি ৫ ২৮ 
লুধ্যের গ্রহণ .** ডে ৫ 2 ৩৪ 
সৃধ্যের বর্ণমগ্ুল ... রঃ রঃ রর ক ৪8 
সুধ্যের ছটামগুল .*. রঃ র্‌ রর ৪৭ 
সৃধ্যের আলোক ও তাঁগ ক রঃ রর ৫১ 
মহাপ্রলয় নি টি নে রর রঃ ৫৫ , 
চাদ রা /% ক রর ৫৮ 
চাদের আগ্রেয় পর্ব রঃ রঃ রঃ ৬৪ 
চাদের উপরকার অবস্থা 2 ৪ 8 3 ৭১ 
চাদের কলঙ্ক টা ৪ রঃ ৭৪ 
চাদের কল :*, রঃ 8 ক ৭৭ 
চাদের গ্রহণ **, রঃ র্‌ ০ ৮২ 
াদে মানুষ আছে কি? রঃ রঃ রঃ ৮৬ 
চাদের দিবারাত্রি কে রর র্‌ রি ৮৮ 
চাদের মুত্যু. ... নর দু রঃ ১১5৯১ 
পৃথিবীর মৃত্যুভয় রঃ রা .....৯৪ 
সূর্যের ছোট গ্রহ পা রঃ রঃ ্ ৯৫ 
» বুধ রর হি রঃ নর রঃ ৯৬ 
টি 


স্ক্রু নূর রর এ নক রঃ ১৩৫ 


মনল. 
ঞ 
না ্ূ চপ সৈ ব্রা ঙ 


পনির চক্র ... রঃ 
শমিয় ঠাদা  ... রর 
ইউরেনস্‌ রঃ পা 
নেপচুন্‌ 
ধূমকেতু *** 

স্ালির ধূমকেতু ... 

ধূষকেতুর আকৃতি-প্রকৃতি 

উদ্ধাপিও 

নক্ষত্র 

নক্ষত্রদের সংখ্যা 

নক্ষত্রদের অবস্থ। 

মক নক্ষত্র ... রঃ 
নক্ষজদের আলো বাড়ে কমে কেন? 
নষ্থন্রদের জন্ম ... ৫ 
'নীহারিক। ৪ সী 


দষা-গাতের উৎপদ্ধি রা 


রগ 


হআদার্ছের জ্যোতিষ 


৮৪৪ 


&৬ক 


১১ 
5২ 


১২ 
১৩ 
১৩ 
১৪ 
১৪ 
১৪ 
১৫ 


১৬ 


১৭ 


১৮ 


টি, 


ও 


০ 
১ 
ন্ট 
২১ 
২ং 
২ 
২ 
২ 


৯০ £ 
] £ কা ১8 
চার খত ফী ২ ৬ 
পা রা টা দি র্‌ ৫ ৃ 
৫৭4 য় পরি 
তো "৭ রি ণ ণ ্ দর 
বত 2 টে 


ও এ 


নে 








আমাঙ্েক্স পৃথিবী 


জ্যোতিষীর] বলেন, আকাশে যে হাজার হাজার ছোট-বড় নক্ষত্র 
আছে, আমাদের পৃথিবী তাহাঁদেরি মত একটি । সুর্য এবং বড় বড় 
নক্ষত্র যেমন সর্বদাই গরম থাকিয়া জলিতেছে, পৃথিবী অবশ্তই 
সে-প্রকার জলিতেছে না। ইহার ভিতর গরম থাকিলেও উপর বেশ 
ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। হর্যের আলো৷ আসিয়া পৃথিবীতে পড়িলে, . 
পৃথিবী সেই আলোতে আলোকিত হয়। পৃথিবী ছাড়িয়। যদি তোমরা 
টাঁদে বা নিকটের কোনো নক্ষত্রে গিয়া! দীড়াইতে পার, তবে সেখান 
হইতে হুর্যযের আলোকে আলোকিত এই পৃথিবীকে চাদের মত 
উজ্জল দেখিবে। | 

এখন জিজ্ঞাস! করিতে পার, যে প্রকাণ্ড পৃথিবীর উপরে আমর! 
বাদ করিতেছি, তাহার আকার কিরকম ? | 

খোলা মাঠের মাঝে দীড়াইয়। চারিদিকে ভাকাইলে মনে হয়, যেন 
পৃথিবীটা আমাদের 'ফুট্‌বল্‌্খেলার মাঠের মড সমতল । প্রকৃত ব্যাপার 
কিন্তু তাহা নয় । পৃথিবী কঞ্জনই ফুটবলের মাঠের মত. সমতল নয়,_-.. 
হা ছুটবলেরই মত গোল । ্‌ চা 


গ্রহ-নক্ষত্র 


মনে কর, একটা বড় টেবিলের উপরে দুইটি পিপীলিকা মিষ্টান্নের 
খোজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। টেবিল্‌ সমতল, এদিকের পিপীলিক। 





টেবিলের উপরে দুইটি পিপীলিকা মিষ্টান্নের খোজে ঘরিয়৷ বেডাইতেছে 


ওদিকের পিপীলিকাকে দেখিতে পাইবে না কি? নিশ্চয়ই দেখিতে 
পাইবে । 

এখন মনে কর! যাউক, যেন একটা ফুটুবল্‌ সুতা দিয় ঝুলাইয়। 
রাখা গিয়াছে এবং তাহার উপরে দুইটা পিগীলিক! ছাড়িয়া দেওয়া 
হইয়াছে । পর পৃষ্ঠার ছবিটি দেখিলেই বুঝি্ত পারিবে, দুইটি পিপীলিক। 
একই বলের উপরে আছে, কিন্তু কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে না। 


আমাদের পৃথিবী র্‌ 
আবার মনে কর, যেন নীচেকার পিগীলিক। উপরের পিপীলিকার 
সহিত দেখা করিতে উপর দিকে উঠিতে আয়্ন্ত করিয়াছে! এখানে 





ফুটবলের উপরে দুইটি পিপীলিক। 


অবন্তই ছুইএরই দেখা-শুনা হইবে; কিন্ত হঠাৎ হইবে না। উপরের 
পিপীলিকাটি প্রথমে নীচের পিপীলিকার সেই লম্বা! লন্বা শুঁয়৷ ছুটি দেখিতে 
পাইবে । তার পরে তাহার দেহের সর্ব্বাংশই দেখিতে পাইবে । 
যে-্নুল দাকোর উপরকার রাস্তা হাতীর পিঠের মত ঢালু, 
তাহাতেও ঠিক আগেকার মত ব্যাপার দেখা যায়। | 
মনে কর, একটি লোক এই রকম একটা সাঁকোর একগ্রান্তে 
ফ্াড়াইয়। আছে এবং অপরপ্রান্ত হইতে একটা "গাড়ী সীকোর 
*উপরে আসিতেছে । লেক্ষটি প্রথমে গাড়ীখান! দেখিতে পাইবে ন|। 
কারণ, সীকোর ঢালু অংশ চৃষ্টি আট্রকাইয়া দিবে।- ইনার পরে গাড়ী 


ষ& র . গ্হ-নক্ষত্র 


সীকোর উপর অগ্রসর হইতে থাকিলে, প্রথমে গাড়োয়ানের পাগড়ীটা 
ভার পরে গাড়ীর ছাদ এবং সকলের শেষে গাড়ী, গর ও চাকা নজরে 
পড়িবে । ৫ 

তৌমরা। বদি ফ্কলিকাতায় ভাগীরখীর উপরকার হাওড়ার পুল 
দেখিয়। থাক, তবে এ কথাগুলি বেশ বুঝিবে। এই পুলের উপরকার 
রাস্তা হাঁতীর পিঠের মতই ঢালু । কলিকাতাঁর দিকের রাস্তায় দীড়াইয় 
যদি হাওড়া স্টেশনের গাড়ীগুল। কি রকমে আমিতেছে দেখ, তৰে 
প্রথমে গাড়ীগুলাকে দেখিতেই পাইবে না। তার পরে সেগুলি ক্রমে 
অগ্রদর হইতে থাকিলে, একএকটু করিয়৷! শেষে তাহাদের র্ঝা্ 
দেখিতে পাইবে । 

আমাদের পৃথিবী যে হাত্তীর পিঠের মত সত্যই ঢালু, তাহা - 
প্রকার পরীক্ষাতেই স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে। 

সহরের মধ্যে বা অপর স্থলভাগে এই পরীক্ষ। করা যায় না, কারণ 
খর-বাড়ী পাহাড়-পর্ববত সম্মুখে দাড়াইয়! পরীক্ষার ব্যাঘাত জল্মাইয়! দেয় 

প্রই এই পরীক্ষার উপবুক্ত স্থান। সেখানে ঘর-বাড়ী নাই, পাহাড় 

পর্বত প্রায়ই দেখ! যায় না) বুহৎ জলরাশি চারিদিকে ধূ ধু 
করে। জাহাজে চড়িয়৷ যখন সমুদ্রের উপর দিয়া যাওয়া যায়, তখন খুব 
দূয়ের জাহাজগুলিকে দেখা যায় না। পৃথিবীর উপরটা হাতীর পিঠের 
মত ঢালু, তাই এ ঢালু অংশ মাঝে ধীড়াইফু! থাকিয়া দূরের জাহাজ- 
গুলিকে আড়াল দিয়। রাগে । তার পরে, মেগুলি.যতই নিকটে আিতে 
থাকে, একে একে তাহাদের সকল অংশই নজরে পড়ে ।; প্রথমে 
জাহাজের চোঙ কিংবা মাসল দেখা যায়, তার পরে জাহাজের কামরা 
ইত্যাদি এবং সকলের শেষে তাহাদের 'তলাট! নজরে পড়ে |. | 

ফুটবলের গরীক্ষাতেও আমর! উহাই . দেখিফাছিলাম। নীচের 
পিপীলিক! বখন উপরের পিগীলিকার সহিত দেখ! করিতে চলিয়াছিল, 
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আমাদের পৃথিবী গু. 


তখন তাহাদের মধ্যে হঠাৎ দেখা-গুন! হয় নাই। প্রথমে তাহার শুয়ে 
দেখা গিয়াছিল, তার পরে আরো! অগ্রসর হইলে তাহার পা-গুলি-পর্ধ্যস্ত 
ক্রমে ক্রমে দেখ! গিয়াছিল। সীকোর উপর দিয়! গাড়ী আসার 
উদ্দাহরণেও আমরা এঁ রকমটাই দেখিয়াছিলাম। গাড়ীর সকল অংশ 
একেবারে দেখা যায় নাই; প্রথমে গাড়োয়ান, তার পরে গাড়ীর ছাদ, 
তার পরে গরুর মাথা এবং শেষে গাড়ীর নকল অংশ দেখা গিয়াছিল। 
খোলা সমুদ্রের উপর দিয়া জাহাজের যাওয়া-আপাতেও এ প্রকার 
দেখা গেল। কাজেই স্বীকার করিতে হইতেছে, আমাদের মি 
ফুটবলের মত ঢালু। 

ছ'চার মাইল জমিতে এই ঢাল বুঝা যায় না; সমুদ্রের মাকে 
জাহাজের উপরে ফীড়াইয়া যখন অনেক দূরের জাহাজকে আসিতে দেখ। 
যায়, তখনি উহ! জান৷ যায় । 

ফুট্বলের বেড় মাপিলে তাহা দেড় ফিটু বা ছুই ফিটের অধিক 
হয় না; কিন্তু পৃথিবীর বেড় প্রায় পচিশ হাজার মাইল এবং মাটির 
ভিতর দিয়া মাঝথানট। মাপিলে প্রায় চারি হাজার মাইল হইয়া গড়ায়! 
আমাদের পৃথিবীকে ফুটবলের সঙ্গে তুলনা করা গেল বটে, কিন্তু এই 
ফুট্বলটি নে কত বড় তাহা অনায়াসে অনুমান কর! যাইতে পারে. 
তার উপরে আবার পণ্ডিতেরা বলেন, বিনা সুতায় ফুটবলকে আকাশে 
ঝুলাইয়া রাখিলে যেমন হয়, আমাদের গোলাকার বৃহৎ পুথিবীটি ঠিক 
দেই-রকম আকাশে বিনা সুতায় ঝুলিয়! দৌড়াদৌড়ি করিতেছে । 
আমর! পৃথিবীর উপরকার ক্ষুদ্র প্রাণী, কাজেই আমরাও পৃথিবীর ঘাড়ে 
চাপিয়া ছুটিয়া চলিয়াছি। ৮. 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, পৃথিবী যে সত্যই চলিতেছে তাহার প্রমাণ 
কোথায় ?-_ইহার প্রমাণ্* আছে। গাড়ী, নৌকা ব৷ গ্বীমারে চাপিয়। 
চলিবার সময়ে চাকার শকে, জলের শবে এবং তাহার হেলা-দোলাস্ে 


? রঙ 
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আমরা বুঝিতে পারি, যে আমর! চলিস্সাছি। পৃথিবী চলিবার সময়ে লে- 
প্রকার কাপুনি নেয় না, হেলে না, দোলে না এবং শকও করে না; 
কাজেই আমরা পৃথিবীতে চাপিয়া চলিয়াও বুঝিতে পারি না যে, আময় 
চলিতেছি। 'মহাসমুদ্রের মাঝে যদি এমন একখানি গ্রীমারে চড়িয়া যাওয়া 
য়ায় যে, কাহার কলের বন্ঝনানি নাই, হেলা-দোল! নাই, তাহা হইলে 
যেমন আমর! বুঝিতে পারি ন! যে, ছ্ীয়ার চলিতেছে কি দীড়াইয়া আছে, 
তেমনি নিঃশব অঞ্চল পৃথিবীর উপরে চড়িয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়াও 
"আমর! তাহার চলা বুঝিতে পারি না। এই কথাটা খুব অস্ভুত, 
কিন্তু অদ্ভুত হইলেও সম্পূর্ণ সত্য । 
পরাতে বিছান! ছাড়িয়া উঠিলেই আমরা নুর্ঘকে পূর্বদিকে 
আকাশের গায়ে দেখিতে পাই । তার পরে যত বেলা বাড়িতে থাকে, 
সুর্য তত আকাশের উপরে উঠিতে থাকে; শেষে বারোটার পরে 
পশ্চিমে হেলিয়া সন্ধ্যার সময়ে পশ্চিম আকাশে ুধ্য অন্ত যায়। 
রাত্রিতেও দেখা যায়, টাদও সেই রকম করে। চাদ যেখানেই থাকুক, 
এক-একটু করিয়া পশ্চিম দিকেই চলিতে থাকে এবং শেষে পশ্চিম 
আকাশে অন্ত যায়। কেবল চাদ নয়, রাত্রিতে যে-সকল ছোট- 
বড় নক্ষত্র আকাশে উদিত হয়, তাহারাও পূর্ববদিক্‌ হইতে ধীরে বীল্ষে 
চলিয়। পশ্চিমে অন্ত বায়। | 
নর, হ্থয এবং নক্ষত্রদের এই পূর্বণ হইতে ক্পশ্চিমে গিয়া অন্ত 
যাইবার কারণ তোমরা বলিতে পার কি? পাখী যেমন আমাদের 
বাড়ীর পূর্ববদিকের গাছ হইতে উড়িয়া মাথার উপর দিয়! চলে এবং শেষে 
পশ্চিম দিকের বটগাছে গিয়া বসে, চজ শুরা এবং নক্ষত্রগুলি 'কি 
সেই রকমে আকাশের উপর দিয়! উড়িয়া! চলে খুইহারা পূর্ব্ব হইতে 
সত্যই যে পশ্চিমে চলিয়া অস্ত ঘার, তাহা অন্থীকার করী যায় না, কারণ, 
ইহা আমক়! লিজেক চোখেই দেখিতে পাই | কিন্ধু পল্তিদের! বেন, 


আমাদদর পৃথিবী | হর. 


ঠিক উন্ট! কথা; ইহার! বলেন, সুর্য ও নক্ষত্রের! আকাশে স্থির হইয়া 
ঈাড়াইয়া আছে; আমাদের পৃথিবীই কেবল লাটর মত ঘুরিয়া ঘুরিযা 
-এক গোলাকার পথে সুর্যের চারিদিকে ঘুরপাক খাইতেছে। ০ 
ুর্য্যের ও নক্ষত্রদের উদয়-অস্ত দেখা যায়। 

বোধ হয় এই কথাট। বুঝিলে না । আচ্ছা মনে কর, তুমি যেন 
সুর্য হইয়া এক জায়গায় স্থির হইয়া দাড়াইলে এবং তোমার বন্ধু ধরণীকে 
বলিলে, “আমার চারিদিকে ঘুরিয় বেড়া” | ধরণী তোমাকে ঘুরিয়া 
বেড়াইতে লাগিল। এখন যেন তুমি তাঁহাকে বলিলে, “উঃ! হ'ল না । 
তুমি নিজে ঘুরপাক খাও এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার চারিদিকে ঘুরিয়া 
বেড়াও”। ধরণীর খুব ঘুর লাগিল বটে, কিন্তু মনে কর, যেন সে 
তোমার কথায় নিজে ঘুরপাক থাইতে খাইতে তোমার চারিদিকে ঘুরিতে 
লাগিল এবং তৃমি মাঝে স্থির হইয়া ধাড়াইয়! আমোদ দেখিতে লাগিলে। 

এই ঘুরপাক-খেলা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, তুমি স্থির আছ, 
ধরণীই ঘুরিতেছে। পণ্ডিতের! বলেন, পৃথিবীকে লইয়৷ আমাদের স্ু্্য 
মহাকাশে এই রকম একট! ঘুরপাক খেলা করে। সুর্ধ্য তোমারি মত 
আকাশে স্থির হইয়! ঈঁড়াইয়া থাকে এবং আমাদের পৃথিবী ধরণীর মত 
সুর্যের চারিদিকে ঘুরিয়৷ বেড়ায় । কেবল ঘুরিয় বেড়ানো নয়, ধরণী 
যেমন নিজে ঘুরপাক খাইতে খাইতে তোমার চারিদিকে ঘুরিয়াছিল, 
আমাদের পুথিবীও শিক সেই রকমেই নিজে গা খাইতে হিতে 
সুর্ধাকে প্রদক্ষিণ করে। 

আর একটা উদ্দাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। 

মনে কর, যেন একটি পরিষ্কার টেবিলের মাঝে একটা! ল্যাম্প্‌ 

রাখিয়া, সেই টেবিল উপরেই একট! লা ঘুরানো যাইতেছে । এখন 
যদ্দি এই লাটুকে জ্চাম্পের চারিদিকে টালাইয়া লওয়া হয়, ভবে আমাদের 

রাগারাগি নিজে ঘুরিতে ঘু়িতে ল্যাস্পেক 
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চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে । পঞণ্ডিতেরা বলেন, হূর্্য ল্যাম্পের 
মত স্থির হইয়া আকাশে দ্ীড়াইয়া আছে; আমাদের পৃথিবীটাই কেবল 
নিজে ঘুরপাক খাইতে খাইতে হৃর্যের চারিদিকে দিবারাত্রি ঘুরিয়া! 
মরিতেছে। ধরণী হয় ত এক মিনিটে তোমার চারিদিকে ঘুরিয়া আলিতে 
পারে, কিন্তু পৃথিবী এই রকমে ক্্্যকে প্রদক্ষিণ করিতে টির 
পয়ধর্টি দিন লয়। 

পণ্ডিতেরা এ-সব কথা স্থির করিয়াছেন বটে, কিন্তু কি রকমে স্থির! 
করিলেন, এখন তাহাই তোমার্দিগকে বলিব । রী 

আঁমবা যখন রেলের গাড়ীতে চড়িয়া কোনে স্থানে যাই, তখন 
পথের পাশের তারের বেড়া, টেলিগ্রাফের থাম ও গাছ-পালার দিকে 
তাকাইলে মনে করি, আমরা যে দিকে যাইতেছি, পথের ধারের এ 
জিনিসগুলা যেন ঠিক তাহার উপ্টা দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। নৌকায় 
চড়িয়া যখন যাওয়া যায়, তখনো নদীর ধারের গাছ-পালা ঘর-বাড়ী ও 
ঘাটে বাধা নৌকাগুলিকেও শ্রী রকম উণ্টা দিকে চলিতে দেখ! যায়। 
বল৷ বাহুল্য, থর-.বাড়ী ও গাছ-পালা চলে না, চলি আমরাই । কিন্তু মনে 
হয়, যেন পথের পাশের সব জিনিসই ছুটিয়৷ চলিয়াছে। 

পশ্তিতেরা আমাদের চোখের এই ভুলটাকে দেখিয়া বলেন, আমরা 
যেমন রেলের গাড়ী বা নৌকা়্' চড়ি, আমর! সকলেই সেই প্রকারে 
পৃথিবীতে চড়িয়া বলিয়া আছি । কিন্তু পৃথিবী স্থির নাই, সে আমাদের 
ঘাড়ে লইয়া লাট,র মত বন্-বন্‌ করিয়া ক্রমাগত পশ্চিম হইতে পুর্ব্ব দিকে 
ঘুরিতেছে। কাজেই সুর্য তার৷ প্রসৃতি যে-সকল ঞ্িনিদ আকাশে স্থির 
হইয়া ীড়াইয়া আছে, তাহাদিগকে আমরা উপ্টাদিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে 
পশ্চিম-দিকে চলিতে দেখি। - 

গাড়ী বা নৌকায় চড়িলে যাহ দেখিতে পাই, পৃথিবীর মৃত একটা 
প্রকাণ্ড গাড়ীতে চড়িলে যে, আমরা তাহাই দেখিতে পাইব, এ সম্বন্ধে 
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কোর্নো সন্দেহই হইতে পারে না। আমরা পুর্বে বলিয়াছি, গাড়ী ব। 
নৌকা যখন বাঁকুনি না দিয়া নিঃশবে চলে, তখন চোখ, বুজিয়া বসিয়া! 
থাকিলে, চলিতেছি.কি ন! তাহা আমর! বুঝিতে পারি না। জানালায়, 
উঁকি দিলে যখন দেখা যায় যে, পথের পাশের গাই-পালা বা নদীর 
ধারের ত্বর-বাড়ী চলিতেছে, তখন এই সব দেখিক়াই ঠিক করিতে 
হয় যে, গাড়ী বুনৌক! চলিতেছে । পৃথিবী ঝাঁকুনি না দিয়। তাহার 
উপরকার ' মান্ষ-গরু ঘর-বাড়ী ও পাহাড়-পর্বতকে বুকে লইয়া 
নিঃশবে লাউর মত ঘুরিতেছে, কাজেই পৃথিবীর খোর! আমরা বুঝিতে 
পারি না। পর্থের ধারের গাছ-পাঁলা স্থির আছে, কি চলিতেছে দেখিস 
যেমন আমরা গাড়ী চলিতেছে কি না বুবিয়৷ লই, এখানেও তেমনি 
আকাশের চন্দ্র হর্যা ও নক্ষত্রের চলিতেছে কি না দেখিয়া, পৃথিবী 
চলিতেছে কি না বুঝিতে হয়। কিন্তু প্রতিদিনই সুর্য পূর্বে 
উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যাইতেছে এবং রাত্রিতেও নক্ষত্রেরা দলে 
দলে পুর্র্ব হইতে পশ্চিমে ডুবিতেছে। কাজেই শ্বীকার করিতে হয় 
যে, আমাদের পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বপাকে লাটুর মত থুরিতেছে 
বলিয়াই, তাহাদিগকে আমরা কী হইতে পশ্চিম দিকে চলিতে 
দেখিতেছি । 

স্ধ্যের উদয় হইলে দিন হয় রং তাহা! অস্ত গেলেই রাত্রি হয়। 
কাজেই সুর্য আমাদের দিন ও রাত্রির কারণ, এ কথা আমরা স্পষ্ট 
বুঝিতে পারি পৃথিবী লাষ্টর মত থুরপাঁক খায় বলিয়াই যে, দিন- 
রর হয়, তাহা এখন বুঝ যাইবে । 

মনে করা যাউক, যেন.টেবিলের উপরে একটা ল্যাম্প, জলিতেছে। 
এটা যেন আমাদের ছোট হৃর্ধ্য। ধ্য যেমন আকাশের মাঝে দীড়াইয়। 
তাপ ও আলোক ছড়ার, টেবিলের উপর দাড়াইয়া ল্যাম্পও উলিতে 
সেই প্রকারে তাপ ও আলোক ছড়াইতেছে। 


ক্ষ গ্রহ-নক্ষত্র 


.. তার পরে মনে করা বাঁউক, এই ল্যাস্পেরই পাশে একটা বউ 
রফমের লাউ; তার সুলের উপরে দীড়াইয়! বন্-বন্‌ করিয়া ঘুরাতেছে। 


গা 





চর টেবিল-ল্যাম্পা ও ঘূরণমান লাউ, 


এই লা, ধেন আমাদের পৃথিবী। ইহারি উপরে যেন আমাদের 
ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর মব দেশ ও নদ-নদী পাহাড়-পর্বত নফলি 
রহিয়াছে | লাট্রও ঘুরপাক খায়, পৃথিবীও ঘুরপাক খায়, কাজেই 
লিক পৃথিবী, বলিয়া মনে কর তল হইল না। ৮ 

এখন ছবির দিকে এফবার ভাঁকাইলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে, 
লাষঈর যে আধখানা ল্যাম্পের আলোর দিকে আছে, কেবল তাহাতেই, 
আলো পড়িতেছে; পিছনের দিকটায় একেবারে অন্ধকার । লাট, বদি 


আযা”দর পৃথিবী | ২ চি 


ক্রমাগত ন। খু স্থির ী দাড়াইয়া থাকি্ত, তাহ! এ চিরদিন 
ধরিয়া উহার এক অংশের উপরেই আলো! পড়িত। কিন্তু লাইউস্থির 
নাই; কাঁজেই যে আধখানায় এখন আলো! পড়িতেছে, একটু পরে 
তাহাই পিছনে গিয়া! অন্ধকারে ডুবিতেছে এবং যাহা পিছনের অন্ধকারে 
ছিল, তাহা ল্যাম্পের সম্ফুখে আনিয়া আলোকিত হইতেছে | 
_.. এখন লাক আলোর থাকাকে যদি দিন ধরা যায় এবং অন্ধকারে 
যাওয়াকে রানি বলা বাক, তাহা! হইলে ন্ট বুঝা যাইতেছে যে, নার 
প্রত্যেক অংশে একবার দিন হইয়া একটু পরেই রাত্রি হইতেছে। 
আমানের পৃথিবী একটা বড় লাষট্রর মত ঘুরপাক খাইতেছে -এবং, সুর্য 
মাঝখানে দীড়াইয়৷ একটা প্রকাণ্ড ল্যাস্পের মত্ত আলো! দিতেছে ।; 
কাজেই পৃথিবীর প্রত্যেক অংশ একবার আলোকি হইয়া যে, পরে 
অন্ধকারে ডুবিতেছে, তাহা সহজে বুঝা যায় না কি? ঠিক এই 
রকমেই দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির, পর গিচিরকাল ধরি 
পৃথিবীতে চলিয়া আদিতেছে। পৃথিবী একবার ঘুরপাক দিতে চবিবশ 
ঘণ্টা সময় লয় । এই জন্য আমাদের দিনরান্রির পরিমাণ চব্বিশ ঘণ্টা । 
ছবিতে লা, তাহার হলের উপরে ঠিক সো হইয়া ঘুরিতেছে 
নাং পৃথিবীও তাহার মেরুদণ্ডের উপরে ঠিক সোজা হইয়া ঘুরে 
না। তোমাদের খেলার লাট, যেমন কখনো কখনো ঘাড় বাকা ইয়ার, 
পৃথিবী ঠিক সেই-রকমই ঘাড় বাকাইয়! ঘুরপাক খায়। শ্রীক্ষকালের 
দিন যে কিরপ দীর্ঘ এবং শীতকালের রাত্রি যে কত বড়, ভাহা ভোমর! 
নিশ্চয়ই দেখিয়াু। পৃথিবী তাহার মেরুদণ্ডের উপরে বাকিয়া 'ঘুরপাক 
খায় বলিয়াই, শ্দিন-রাত্রির পরিমাণের এই-রকম কমিবেশি হয়। 
তা ছাড়া, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর যে ছয় মাপ দিন ও ছয় মাস 
তির কথা তোমরা গঞ্জে বাত তহাও রং রন 
ঘুরে বলিয়া হয়। 


১২ গহ-লক্ষত্র 

ঝুন্ধু মেরুদও কতটা বাকিয়া থাকে, তোমাদের স্কুলের একটা 
ধর্ই চাহ! বুঝিবে | আমরা এখানে সেই গ্লোব লইয়াই 
দুখান! ছবি দিলাম । 








ল্যাম্প ও গ্লোব --১ম চিত্র 


গ্রথম ছবিখানিতেত একটি ল্যাম্প্‌ জলিতেছে এবং ল্যাম্পের পাশে 
প্লোধ রহিয্নাছে। ল্যাম্প ধেন স্রধ্য এবং গ্লোব যেন তোমাদের পৃথিবী | 

গ্লোব পৃথ্বীরই মত মেরুদণ্ড বাকাইয়। আছে বলিয়া, ল্াম্পের 
আলে! উবার উপরের মেরু-প্রদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে । এখন 
বদি তোমর! গ্ৌধ্টিকে বন্.বন্‌ করিয়! ঘুরাইতে থাক, তাহ! হইলে 
দেঁথিবে, ঘ্বুরগাক খাওয়ার সময়ে উহার উপরকার মেরু প্রদেশ কখনই 
স্বন্ধকারের মধ্যে যাইবে না। পৃথিবী যখন এই-রকম অবস্থায় দাড়াইয়। 
ঘুরপাক থায়, তখন তাহারো উত্তর মেরুতে ল্লাত্রির অন্ধকার আসে না। 
এক্সস্ত সেখানে বহুকাল রাত্রি হর না। 


আমাদের পৃথিবী | ৯৩ 
স্বিভীয় চিত্রে দেখিতে পাইবে, প্লোবের উপর ছি. 
অন্ধকার আসিয়া! পড়িয়াছে। পৃথিবী যখন এই-রকম-আরাীয় 








ল্যাম্প এবং গ্লোব--২য় চিত্র শ্। 


দড়া্ধ তখন তাহারো উত্তর-মেরুতে অন্ধকার আসে । , এই অবস্থায় 
ঘুরপাক খাইতে থাকিলে একটুও দিনের আলো উত্তর মেরুতে 
আসিয়া পড়ে না। মেরু-প্রদেশে এই রকমে, অনেক দিন ধরিয়া 
রাত্রি চলে। দ্ধ! রী 

তাহা হইলে বোধ হয় তোমরা! বুঝিতে পারিচতছ, পৃথিবী ঘাড় 
বাকাইয়! ঘুরপাক খায় বলিয়াই দিন-রাত্রির পরিমাণের এত কমিবেশি 
হয়। প্রতিবৎসরে গ্রীন্ম বর্ষা প্রভৃতি যে-সব খু পৃশ্রিবীতে একে 
একে দেখ! দেয়, তাহারাও কতকটা এঁ কারণে পৃথিবীতে উপস্থিত 
হয়। দিন বড় হইলে মাটি-পাথর খুব গরম .হঞ্:) তখনকার ছোট 
রাত্রিতে মাটি-পাথর তাপ ছড়ি ঠাণ্ডা হইতে পার্সে' না, কাজেই খুব 
'স্বীক্ম হয়। ইহাই গ্রীষ্মকাল । বখন-িল.ছোট ভয়, খন মাটি-পাথর 


গ্রহ-নক্ষতর 


গরম -হুইতে না হইতে রাত্রি আসে এবং বড় রাত্রিতে পৃথিবীর সব 
জিনিস ভয়ানক ঠাণ্ডা হইয়া! পড়ে। ইহাই শীতকাপ। এই কারণ 
ছাড়া, খতুপরিবর্তনের আরো'নেক কারণ আছে। তোমরা যখন 
প্রারৃতিক তৃগোজ পড়িবে, তখন সেগুলি বুধিবে। 


| ... র্য ৰ ২ 
দুরবীণ দিয়া হু্যযকে দেখিলে ইহার প্রথম আবরগটা .ম্পই দেখা 
যায়। পুথিবীর বাম্প-আবরণকে আমরা! যেমন বামুমণ্ডল বলি, 
জ্যোতিষীর! হৃর্য্ের এই প্রথম বাঁশ-আবরণকে আলোক-মগ্ল 
(017০৮50),9) বলেন। হৃুর্য্যের ধত আলো এই আলোক-মগুল 
হইতে আপিয়! আমাদের কাছে গৌঁছায়। আমাদের নদী-সমুদ্রের জল 
যেমন বাম্প হইয়া আকাশের উপরে উঠে এবং সেখানে ঠাণ্ডা হইয়া মেঘ 
উৎপন্ন করে, জ্যোতিষীর বলেন, সুর্যের আলোকমগ্ডল &ঁ মেঘেরই মত 
কিছু। হুধ্যের দেহের জলস্ত বাষ্প উপরে উঠিয়া একটু জমাট াধয়া 
গেলে আলোক-মগ্ডলের ত্ঙ্টি হয়। . 
কিন্ত আমাদের মেঘ যেমন আলো দেয় না এবং তাপও গো লা/ 
কুর্ধের আকাশের মেঘ সেই-রকম নয়। উহ! সর্বদাই উচ্ছল থাকে এবং 
খুব তাপ দেয়। সুর্যের আলোক-মগ্ডলে যে মেঘের মত জিনিসই অর্থিক 
আছে, দূরবীণ দিয়া দেখিলে তাহা বুঝা যায়। দূরবীণে আলোক-মগুলের 
সকল অংশকে সমান উজ্জল দেখায় না । ডুয়িং কাগজকে যেমন দাঁনা-. 
দানা উচু-নীচু দেখায়, হূর্য্ের আলোক-মগুলকে দেখিতে ফতকট। .গেই 
রকম; জলম্ত মেঘগুলি হুর্য্ের আকাশে ভাসিয়। ভামিয়৷ এ রকম 
উদ্জ্ল দানাগুলির স্টি করে। 
আমাঁদের বায়ুমণ্ডলের বড় বড় ঝড়ে কত গাছ উল্টাইয়া যায়, কত 
বাড়ী পড়িয়। যায় তাহা! তোমরা দেখিয়াছ। হৃূর্যের আলোক-মগ্ডলেও 
প্রায়ই ঝড় হয়। লক্ষ লক্ষ মাইল ব্যাপিয়৷ এই ঝড় পনেরো দিন, 
কুড়ি দিন, কখনো কখনে! এক মান ধরিয়! চলিতে থাকে । আগুনের 
মত জস্ত বাম্পরাশি এই রকমে আলোড়িত হইয়া দুর্ঘয-লোকে কি 
তয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত করে, মনে করিয়া দেখ। এত 


সৃধ্যের কলঙ্ক 


&াঁদের কলঙ্ক আছে, ইহা তোমরা! নিশ্চয়ই দেখিয়াছ । টাদের উপরে 
পরী কলঙ্কের দাগগুলিকে লইয়া যে-সব গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও 
তোমরা হয় ত শুনিয়াছ। কেহ বলে, চাদে এক বুড়ী আছে, সে সেখানে 
এক কদম-তলায় বলিয়া চরকায় সুতা কাটিতেছে। কেহ বলে, টাদ 
এক সময়ে নাকি একটা শশক অর্থাৎ খরগোঁস চুরি করিয়াছিল এবং 
এই পাপের জন্ত তার গায়ে সেই খরগোসটার চেহারা৷ চিরদিনের জন্য ৰ 
আকা আছে। এ সব গল্প কখনই সত্য নয়। চাদের গায়ের দাগগুলি' 
৮ যেকি, তাহা তোমাদের 
। পরে বলিব। কিন্তু 

১... ৯১৭ তোমাদের বোধ হয় 
২ ক জান! নাই যে, টাদের 
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(কলঙ্ক আছে। চাদের 





কলঙ্ক অবশ্তর সে-রকম, 
থাকে না৷ ছুদিন দশদিন বা মাসখানেক ধরিয়া সুর্যের গায়ে এগুলি 


রঃ সুর্যের কলঙ্ছ জি 


কালে! .কালে! লিন রনির দত 
মিলাইয়া যায়। এগুলি বড় মজার জিনিস। যদি ছোটখাটো! দুরবীণ 
দিয় হুষ্যকে দেখার ন্ুবিধ! পাও, তবে একবার সুধ্যের কলঙ্ক দেখিয়া 
লইও। সুর্যের কোনো-না-কোঁনো অংশে এই কলঙ্ক প্রায়' সকল 
সময়েই দেখ! যায়। | 

কি রকমে এই'সকল কলক্কের স্থষ্টি হয়, এখন দেখ! ধাউক। 

আমাদের আকাশ এক এক সময়ে মেঘে কি-রকম ঢাক। থাকে, 
তাহা তোমর! দেখিয়াছ। সে সময়ে যদি একট! প্রকাণ্ড ঝড় 
উঠে, তবে মেঘের অবস্থা কি-রকম হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়াছ 
কি? ঝড়ে মেঘ উড়াইয়া৷ লইয়া যায়, তখন হয় ত মেঘের ফাক 
দিয়া নীল আকাশ দেখা যায় এবং মেঘের এদিক-ওদিক ছটা 
করিতে থাকে । 

মেঘ হুইয়াছে এবং ঝড় উঠিয়াছে ; মনে কর, এমন সময়ে তুমি 
একটা ব্যোমযান বা! এরোপ্লেনে চড়িয়া মেঘ ও ঝড় ছাড়িয়া আকাশের 
খুব উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছ। তখন তুমি নীচের দিকে তাকাইলে 
কি দেখিবে ?_ তোমার এরোপ্লেনের নীচে যে ঘর-বাড়ী,. বন-জঙ্গল, 
পাহাড়-পর্বত আছে, তাহা তোমার নজরেই পড়িবে না; কারধ, 
এরোপ্লেনের নীচে যে মেঘ আছে, তাহা তোমার দৃষ্টি আটুকাইয়! দিবে । 
মনে কর, একটা দম্কা হাওয়া আসিয়া যেন নীচেকার . মেখের 
কতক অংশ উড়াইয়া দিল। এখন তুমি মেঘের এই ফাঁক. দিয়া নিশ্চয় 
নীচের ঘর-বাড়ী বন-জঙ্গল সব দেখিতে পাইবে । এরোপ্লেনে চড়িয়! 
সমস্ত পৃথিবীটাকে যে সাদা" মেঘের আবরণে ঢাক! দেখিয়াছিলে, কতক 
কতক মেঘ ঝড়ে উড়িয়া ঘাঁওয়ায়, তাহার স্থানে স্থানে যেন এক-একটা! 
»গর্ভ হইয়! পড়িবে এবং এই গর্ভের ভিতর দিয় পৃথিবীর উপরকার 
'্গাছ-পালাকে কালো কালো দেখাইবে। সুর্যের দেহে .যে কলক্ক- দেখা 


গ্রহ-নক্ষতর 


সা ভা .সন্ভবত্ত এই-রকম ঝড়েই জন্মে বলিয়া প্ডিতের! ঠিক 
কাটিযাডেন। | ূ 
. সুর্যের আলোক-মগ্ডলট। বড় ভয়ঙ্কর জিনিস। লক্ষ লক্ষ মাইল 
জুড়িয়া নানা-রকম বাপ্প ইহাতে জলে এবং পোড়ে । কাজেই জরস্ত. 
বাম্প ভয়ানক বেগে ছুটাচুটি করিয়৷ এবং ধাক্কাধাকি য়! হৃর্ধ্যে প্রায়ই. 
ঝড় উঠায়। ঝড় ছোটখাটো হইলে আমরা এতদূরে. থাকিয়া তাহার 
সন্ধানই করিতে পারি না; কিন্ত যখন বড় ঝড় উঠে, তখন আমর! 
তাহার পরিচয় পৃথিবীতে বপিয়া-পিয়াই পাইতে থাকি । তখন ঝড়ের 
জোরে সুর্যের আলোক-মগুলের জলস্ত বাম্প স্থানে স্থানে ছিন্ন-ভিন্ন 
হইয়| যায়; কাঁজেই সেই সকল জায়গার ফাঁকে উহার আসল দেহটা 
আমাদের নজরে পড়িতে থাকে । তোমাদের পূর্বেই বলিয়াছি, আলোক-. 
মণ্ডলের তাপ ও আলোই হুর্যকে এত উজ্জল ও গরম করিয়াছে'। যে 
ঘন বাম্প দিয় হুর্ধ্ের আসল দেহটা নির্মিত, তাহ! খুব উজ্জল নয় এবং 
গরমও নয়। এইজস্ঠাই অত্যন্ত উদ্জল আলোকমগুলের ফাঁক দিয়া 
হুর্যোের দেহটা কালে! দেখায়। | 
ঝড়ের লময়ে আলোক-মগ্ডলের উজ্জল বাম্প সরিয়। গিয়া এই রূকমে 

যে কালে! কালো গর্ভ উৎপন্ন করে, সেই-গুলিকেই আমরা দূর হইতে 
হুর্যযের কলঙ্কের আকারে দেখি। আমাদের বাধুমণ্ডলে ঝড় উঠিলে, 
তাহা হয় ত ছু'ঘণ্টা চার ঘণ্টা, না! হয় একদিন ছুইদিন থাকে । কিন্ত 
ু্ধ্য যেমন প্রকাণ্ড জিনিন, তাহার ঝড়ও তেমনি প্রকাণ্ড। একবার 
ঝড় উঠিলে তাহা পনেরো কুড়ি দিনের কমে থামে না। কখনো 
কখনে। খামিতে এক মীসের উপরেও সমক্প লয় । কাজেই ঝড়ে সুর্যের, 
আলোক-মগ্ডলে যে গর্ভ উৎপন্ন হয়, তাহাও প্-রকম একমাস-পর্য্যস্ত 
খাকে। একবার একটা ঝড় উঠিয়াছিল, তাহা ছয় যাস পর্যান্ত ছিব। 
এই. কারণে সুর্যের উপরে একবার কলগ্ক দেখা দিলে, তাহা. খুব শী 


. সুধ্যের কলহ ৩৯ 


মুছিয়া যায় না। এগুলির আকারও বড় কম নর ;-কখনে কখনো ইহা 
এত বড় হয় যে, খাপি চোখেও দেখ! বায়। আমরা প্রার দন 
বৎসর পৃর্ব্বে এই-রকম একটা বড় কলঙ্ককে দৃরবীণ না দিয়! কেবল 
কালী-মাখানে! কাচের ভিতর দিয়! দেখিয়াছিলাম । সেই গর্তট। 
এত বড় ছিল যে, হাজারটা পৃথিবী তাহার ভিতরে অনায়াসে 
লুকাইয়া থাকিতে পারিত ! ই পরী 
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৮ 
সরা 


হু্যের একট খুব বড় কলঙ্ক 


ঝড়ের জোরে আলোক-মগ্ুল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেলেই যে, কলঙ্ক 
জন্মে, কঁণক্কের ছবিট। ভাল করিয়া দেখিলেই তাহা তোমর! আন্দা্গ 
করিয়। লইতে পারিবে | ৬ 


নুর্ধ্যের কলঙ্ক কি রকমে জন্মে তাহা ঠিক করিয়া উহার আলোঁক- 


০, গ্রহ-নক্ষত্র 


ঈগুল সম্বন্ধে অনেক কথা পণ্ডিতেরা আবিষ্কার বিজ |. এ 
এখনে! জানিতে অনেক বাকি আছে। 

সুর্য্যের কলঙ্ক পরীক্ষা করিয়! জ্যোতিষীর! যে রকমে টি গতি 
আবিষ্কার করিয়াছেন, এখন সেই কথাটা তোমাদিগকে বলিব । 

'আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, পৃথিবী লাট্ট'র মত নিজে নিজে প্রা 
চবিবশ ঘণ্টায় একবার ঘুরপাক খায় এবং ইহাতেই দিন রান্রি হয়। সূর্য 

এ-রকমে লাষ্'র মত ঘুরে কি না, তাহ! আমাদের জানা ছিল না। এখন 

সূর্যের কলঙ্ক পরীক্ষা করিয়াই, .ইহারও ঘুরপাক খাওয়ার কথা জান! 
গিয়াছে। 7, 7. -্ 

এক-রঙা গোল জিনিসের পায়ে যদি কোনো দাগ না থাকে, 
তবে খুব জোরে ঘুরিতে থাকিলেও, তাহা ঘুরিতেছে কি না দূর হইতে 
বুঝা যায় না। মনে কর, কুড়ি হাত দূরে একট! সাদারঙ-করা 
ফুটবলের মত বড় লা, ঘুরিতেছে ; ইহা ঘুরিতেছে কি না, তুমি দুর 
হইতে বুঝিতে পারিবে কি? মনে হইবে, যেন সাদা ফুটুবল্টি গ্থির 
হইয়া ঈড়াইয়াই আছে। কিন্তু তরী সাদা ফুট্বলে যর্দি একটা বড় রকমের 
কালো দাগ থাকে এবং বল্‌ যদি ধীরে ধীরে ঘুরে, তাহা হইলে সেই 
কালো দাগ একবার তোমার সম্মুখে আসিয়া আবার পিছনে পড়িতে 
থাকিবে । ইহা দেখিয়াই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, ফুট্বল্‌ ঘুরিতেছে। 
সুর্ধ্যেরু আলোক-মণ্ডলে যে কলঙ্ক প্রকাশ পায়, তাহা এঁ ফুটবলের কালো! 
দাগের মত একবার সম্মুখে আসিয়৷ কয়েক দিনের মধ্যে হুধ্যের পিছনে 
চলিয়! যায় এবং আবার সম্মুখে আসিয়৷ দেখা দেয়। 

ইহা! দেখিয়াই পণ্ডিতের! বলিতেছেন, পৃথিবী যেমন তাহার অক্ষ- 
রেখার উপরে ঠীড়াইয়৷ লাুর মত ঘুরপাক খায়, কূর্যাও ঠিক সেই. 
রফমে ঘুরপাক খায়। ভাহা না হইলে উহাল্প কলম্কগুলি কখরই: সম্ুখ, 
হইতে ধীরে ধীরে পিছনে লুকাইত না। কেবল ইহাইনদক্ঈ, এক 
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একটা কলস্ক কুরে রা পিছনে গিয়া আবার রি সন্থুথে 
আপিতে মে নাতাইশ দিন সময় লয়, ইহাও ঠিক করা হইয়াছে। 
কাজেই বলিতে হইতেছে, পৃথিবী যেমন চবিবশ ঘণ্টায় একবার ঘুরপাক 
খায়, ক্র্্য তেমনি সাতাইশ দিনে একটা! ঘুরপাক দেয়। এখানে কিন্ত 
পৃথিবীরই জিত, কারণ পৃথিবী হৃর্য্ের চেয়ে খুব জোরে জোরে 
পাক খায়। 


সুষ্যের গ্রহণ 


সূর্ধ্যের আকাশের আরো দুইটা আবরণ আছে। তাহাদের কথা 
এখনো! বলা হয় নাই। সে-সব কথা বলিবার পূর্বে সূর্য্যের গ্রহণের 
কথা তোমার্দিগকে বলিয়া লইব। 

তোমবা৷ অবন্থই কুর্যয-গ্রহণ দেখিয়াছ। গ্রহণের সময়ে কত দূরদেশ 
হইতে যাত্রী আসিয়া গঙ্গায় স্নান করে, আঙ্বিক-পুজা করে । পীঁজিতে 
গ্রহণের সময় ঠিক লেখা থাকে । লোকে ঘড়ি খুলিয়৷ সেই সময়টার 
জন্য প্রতীক্ষা করে। আকাশে একটুও মেঘ নাই, অথচ দেখা যাঁর, 
একটু একটু করিয়া স্র্য্যের দেহট৷ ঢাকা পড়িয়াযাইতেছে। আমরা যখন, 
তোমাদের মত ছোট ছিলাম, তখন প্রদীপের শিখার কাঁলী কাচে লাগাইয়া, 
স্ধ্যের গ্রহণ দেখিতাম ৷ কৃুর্য্য এত উজ্জল যে, খালি চোখে তার দিকে 
তাকানো যায় না, তাকাইলেও চোখ খারাপ হয় । কালী-লাগানো কাচের 
মধ্য দিয় দেখিলে সুর্যের অনেকট। আলো কাচে আটুকাইয়া যায়; তখন 
তাহাকে ঠিক চাদখানির মত দেখা গিয়া থাকে । দৃরবীণ দিয়া দেখিবার 
সময়েও এই-রকম কালী-মাখাঁনো কাচ দিয়া সুর্ধাকে দেখিতে হয়। 

যাহা হউক, গ্রহণ দেখিয়া আমরা খুব আমোদ পাইতাম ; তখন 
একটু একটু ভয়ও হইত। কোথায় কিছু নাই, দিন ছুপরে হুরধ্য এমন ক্ষয় 
পাইয়া যায় কেন, এই কথাই মনে হইত। তার পরে যখন দেখিতাম, 
দুপরে ঠিক বিকালের মত অন্ধকার .কুইয়৷ পড়িয়াছে, পাথীরা বাসায় 
যাইবার জন্ত চেঁচামেচি জজীরস্ভ করিয়াছে, চারিদিকের কীসর-ঘণ্টা ও 
খোল-করতালের শবে কান পাতা যাইতেছ না, তখন আরে! ভয় 
হইত। প্রীয় কুড়ি বংসর আগে আমরা একটা খুব বড় সুর্য্য-গ্রহণ 
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দেখিয়াছিলাম। থেল| ছইটা তিনটার সময়ে সেদিন: সুর্য এত ঢাকা 
পড়িন্ন। গিয়াছিল যে, ঠিক সন্ধ্যার মত অন্ধকার হইয়াছিল এবং সে সময় 
আকাশে হুই-চারিটা নক্ষত্রও দেখ! গিয়াছিল। এই ভারতবর্ষের কতক 
কতক স্থানে সে-সময়ে হৃর্য্য একেবারে ঢাঁক। পড়িগ্বাগিক্াছিল। ইংলগ, 
আমেরিক! প্রভৃতি দেশের বড় বড় জ্যোতিষীর নানা রকম যন্ত্র দিয়! 
এই সুধ্য-গ্রহণ দেখিবার জন্ত ভারতবর্ষে আঙিয়াছিলেন । 

হূর্য্যের কতকটা ক্ষয় পাইয়া গেল, এরকম আংশিক গ্রহণ বৎসরের 
মধ্ো দুই-একবার প্রায় সব দেশেই দেখা যাঁয়। কিন্তু সুর্য্যের সর্ববাঙগ 
একটু একটু ক্ষয় পাইয়৷ দিনে রাত হইয়া গেল, এরকম গ্রহণ খুব অল্লই 
হয়; তার পর আবার এই সব পুর্ণ গ্রহণ সাধারণতঃ ছু'মিনিট তিন 
মিনিটের অধিক থাঁকে না। এজন এই-রকম গ্রহণের সময় দূর দেশ 
হইতে বড় .বড় পণ্ডিতের অনেক রকম যন্ত্র লইয়া গ্রহণ দেখিবার 
আয়োজন করেন । গ্রহণের সময় সূর্যের আকাশের অনেক অংশ ভাল 
করিয়া দেখা যায়। তার কথা আমরা তোমাদিগকে পরে বলিব । 

হুধ্য-গ্রহণ কি রকমে হয় জান কি? লোকে এ-সন্বন্ধে কত কথাই 
বলে? ' কেহ বলে, রান্ু,নামে এক দৈত্য সুর্ধ্যকে গ্রাম করিয়া ফেলে + 
কেহ বনে, সুধ্যেরর ক্ষয় রোগ আছে, তাই তাহার দেহ, ক্ষীণ হইয়া! 
আমে। এ সকলই মিথ্যা গল্প; কিন্তু অতি প্রাচীন কালে লোকদের 
এই সব অদ্ভুত মিথ্যা গল্প সত্য বলিয়াই বোধ হইত । ঠিক কি রকমে 
হুর্য্যের গ্রহণ হয়, তখনকার সাধারণ লোকে তাহা জানিত না। 

একটা মজার গল্প বলি শুন। গল্পমাত্রই প্রায় মিথ্যা হয়, কিন্ত 
এটা সত্য গল্প। তোমরা কলম্বদ্‌ সাহেবের নাম বোধ হয় শুনিয্বাছ ; 
ইনি স্পেন্‌ দেশের লোক ছিলেন। ক্রিক! বলিয়া যে একটা মহা 
দেশ আছে, কলম্বসের সময়ে তাহা! ঞ্েছুই জানিত না। কলঙ্বস্‌ 
সাহেবই জাহাজে করিয়া গিয়া আমেরিকা! আবিষ্কার করেন। কলম্বন্ঃ 





৩৬. গ্রহ-নক্ষত্র 


আমেরিকায় গিয়া পৌছিলেন, কিন্তু গে দেশের লোকদের সঙ্গে তীর 
চেনা-শুনা ছিল না! এবং তাহাদের ভাষাও জানা ছিল না। মাথায় 
পাখীর-পালক-পরা, গায়ে নানা-উদ্কি-পরা আমেরিকার আদিম 
অধিবাসীর! কলম্বদ্‌ ও তাঁর সঙ্গীদের বেশভূষ! চাল চলন দেখিয়া! অবাক্‌ 
হইয়া গেল। বোধ হয় তাহাদের একটু ভয়ও হইল। কলম্বন্‌ আকার- 
ইঙ্গিতে বুঝাইয়৷ দিলেন যে, তাহারা কাহারো! অনিষ্ট করিতে আসেন 
নাই, কিছু খাবার জিনিসের প্রয়োজন । সেই অসভ্য জাতির সর্দারদের 
একট! সভ। বসিয়া গেল, কত টেঁচামেচি তর্ক-বিতর্ক হইল। শেষে 
কলম্বদ্‌ দেখিলেন, তাহার! কিছু খাবার সামগ্রী সংগ্রহ করিয়! তাহাদের 
কাছে রাখিয়। গেল। খাবার ফুরাইয়! গিয়াছিল, এজন তাহারা বড় 
চিন্তিত ছিলেন, এখন নিশ্চিন্ত হইলেন। 

কিন্ত দশ পনেরে৷ দিন পরে এই খাবারও ফুরাইয়! গেল, কলম্বস্‌ 
আবার চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অপভ্য আমেরিকান্দের অনেক করিয়া 
সাধ্য-সাধনা করিতে লাগিলেন, কিন্ত এবারে তীহাদের কথায় তাহারা 
কানই দিল না। ক্ষুধা ও পিপাসায় কলম্বসের দলের সকল লৌকই 
অস্থির হইয়! পড়িল। এই সময়ে একদিন কলম্বসের মনে হঠাৎ একট। 
মতলব দেখ! দিল। তিনি পাঁজি খুলিয়া! দেখিলেন, সে দিম হৃর্ধ্য-গ্রহথ 
হইবে । হৃর্য-গ্রহণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপারকে অসভ্যেরা ভয় করে, 
একথা তাহার জান! ছিল। ক্্য-গ্রহণের ভয় দেখাইয়া তিনি অসভ্যদের 
কাছ হইতে কিছু খাবার আদায় করিবার মতলব ঠিক করিতে লাগিলেন। 

মতলব ঠিক হইয়া! গেল। কলম্বদ্‌ সর্দারদের ডাকিয়া ইঙ্গিতে 
বুঝায়! বলিলেন,-_“দেখ, আমরা দেবতার বংশধর, তোমর যদি 
আমাদের খাবার না দাও, তবে আজ ছুপরে হূর্য্যকে নিভাইয়। দিব ; 
তোমাদের এই দেশট। চিরদিন অন্ধকার থাক্ষিবে ।” ৰ 

সর্দারের! একথা বিশ্বীস করিল না। কলম্বদ্‌ এক গাছতলান 


স্যর গ্রহণ ৩৭ 
বসিয়। হৃরয্য-গ্রহণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঠিক সময়ে গ্রহণ 
লাগিল এবং একটু একটু করিয়া সুর্যের অর্দেকটা কালো! হইয়া গেল; 
সুর্যের আলো কমিয়৷ আসিল। 

এদিকে অলভ্যদ্দের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল; তাহাদের 
সকলেই ভাবিল, কলম্বসের দলের লোকের! সত্যই দেবতার বংশধর । 
তাহারা খাবার না পাইয়া! রাগ করিয়া হূর্ধ্যকে নিভাইয়! দিতেছে । 
অসভ্যগণ দলে দলে আসিয়া কলম্বসের প৷ জড়াইয়! কাদিতে লাগিল, 
এবং নানা-রকম খাবার ভারে ভারে তাহার গাছতলায় পৌছিতে লাগিল। 
কলম্বস্‌ খুব চতুর লোক ছিলেন। যখন দেখিলেন, ছয় মাসের মত 
খাবার মজুত হইয়াছে, তখন তিনি সর্দারদের ডাকিয়৷ বলিলেন, __“আচ্ছা, 
সন্তুষ্ট হইয়াছি, সূর্যকে আবার আলো! দিতে বলিলাম ।» 
তখন গ্রহণ প্রায় শেষ হইয়া আপিয়াছিল, দেবতার বংশধর 
কলম্বসের কথা সত্য হইল) একটু একটু করিয়৷ হুরধ্য আবার পূর্বের 
মত পুর্ণ হইল এবং আগেকার মতই আলো দিতে লাগিল। আমেরিকার 
আদিম অপভ্য অধিবামীরা ঢাকটোল বাজাইয়া আনন্দ করিতে 
লাগিল। ইহার পর হইতে কলম্বসের দলের লোকের আর খাগ্যের 
'অভাব হয় নাই। 
এই ঘটনা অনেক দিন আগে ঘটিয়াছিল। তখন খুব সভ্য দেশের 
লোকেরাও এখনকার মত আকাশের নক্ষত্রদের কথা ভাল করিয়৷ 
জানিত না। কিন্তু আমাদের পূর্ববপুরুষের। এসব খুব জানিতেন ; 
তাহাদের পুজা আহ্নিক হোম জপতপ সকলি গ্রহ-নক্ষত্র ও চন্ত্র-হুর্যের 
গতভিবিধি-অনুসারে করিতে হইত। তাহার! গ্রহণের সময় ঠিক করিনা 
বলিয়া দিতে পারিতেন। তা-ছাড়া চন্দ্র-হূর্যের উদদয়-অন্তের সময় 
*এবং কোন্‌ দিন কখন চন্ত্র-্্য আকাশের কোন অংশে থাকিবে, এদবও 
হিসাব করিতে পারিতেন ৷ সে সময়ে দূরবীণ ছিল না, হিসাব করিবার 
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মত অন্য যন্ত্রাদিও ছিল না। তথাপি আমাদের পূর্বপুরুষের! যে কি 
রকমে এই সব হিসাব-পত্র করিতেন, তাহা ভাবিলে অবাক্‌ হইতে. হয় । 
যাহা হউক, আজও পৃথিবীর অনেক দেশে এমন অপভ্য-জাতি আছে, 
যাহার! চন্ত্র-হুর্যের গ্রহণ ভয়ের চোখে দেখিয়! ভাবে, বুঝি কোনো সি 
দানবেই চন্দ্রসূর্যযকে ঢাকিয়া ফেলে। 

আচ্ছা, ক্র্য্য-গ্রহণ কি রকমে হয় তোমরা বলিতে পার কি? 
গ্রহণের সময়ে সূর্য যে ঢাক। পড়িয়া যায় একথা ঠিক, কিন্তু কে সৃর্ধ্যকে 
ঢাকে এবং কি রকমে ঢাকে, এসব কথা তোমরা জাঁন কি? যেমন 
ছাতা দিয়া আমরা হৃুর্য্যকে ঢাকি বা হাতের তেলে! দিয়া সুর্যের আলো 
রোধ করি, ইহা যেন সেই রকমেরই ঢাকা-পড়া। একখান! কালো 
মেঘ ভাসিয়৷ আসিয়া কি রকমে সু্যকে সম্পূর্ণ টাকিয়া ফেলে, বা তাহার 
আধখান! ঢাকিয়৷ রাখে, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। এই রকমে সূর্য্য 
ঢাকা পড়িলে, তাহার তেজ থাকে না, চারিদিক অন্ধকার হইয়! যাঁয়। 
সত্য সত্যই, এই রকমে কিছু দিয়া ঢাকা পড়িলে সুষ্যের গ্রহণ হ্য়। 
আকাশের মত উচু জায়গায় কেহ ত ছাতা খুলিয়া হুর্য্যকে ঢাঁকিতে 
পারে না, মেঘের দ্বারাও এ কাজটি হইবার নহে; কারণ সৃর্ধ্য- 
গ্রহণের সময়ে মেঘ দেখ) যায় না এবং আবার গ্রহণের অন্ধকারটাশু 
মেঘের ছায়ার মত একটুখানি স্থান জুড়িয়া থাকে না। কাজেই মানিয়া 
লইতে হয়, আকাশের উচু জায়গায় কোনো একটা বড় জিনিস ধীরে 
ধীরে আসিয়' নুর্য্যকে ঢাকিয়। ফেলে । কিস্তু জিনিসটা কি? 

তোমরা যেমন মনে মনে ভাবিতেছ, কোনে। প্রকাও জিনিস সৃর্ধ্য 
ও পৃথিবীর মাঝখানে আসিয়! কর্ধ্যকে ঢাকিয়া দেয়, অনেক দিন আগে 
আমাদের দেশের বড় বড় পণ্ডিতেরাও তোমাদের মত মনে মনে এই 
কথাই ভাবিয়াছিলেন। কেবল ভাবিয়াই ত্বাহার৷ ক্ষান্ত হন নাই, বার- 
বার সুত্য-গ্রহণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং কত অস্ক কধিয়া হিসাব-পত্র 


সষ্যেব গরশ্থণ ৩ 
করিয়াছিলেন। শেষে তাহারা ঠিক করিয়াছিলেন, আমাদের টাই 
গ্রহণের সময়ে পৃথিবী ও হুর্য্ের মাঝে ীঁড়াইয় শুর্ঘাকে ঢাকিয়। ফেলে । : 

তোমর! ভাবিতেছ, এ আবার কি কথা, দিনের বেলায় কোথ। 
হইতে চাদ আগিয় কুর্ধ্যকে ঢাকিবে! কিন্তু তোমকা যদি একবার 
ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে বেশ. বুঝিতে পারিবে দিনের বেলায় টাদ 
আকাশে থাকে । অমাবস্তার কাছাকাছি অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের একাদশী 
ত্বাদশীতে টাদের কখন উদয় হয় দেখিয়াছ কি? তখন. শেষ রাত্রিতে 
টাদ উঠে, তখন তোমরা ঘুমাইক়্া থাক । এই সময়ে টাদ পূর্বব দিকের 
আকাশের একটু উপরে উঠিলেই সুর্যের উদয় হয়। সুর্য উদ্দিত হইলে 
তাহার আলোতে চাদকে দেখা যায় না-_কিস্তু টাদ আকাশেই থাকে । 
সুর্যের একটু আগে আগে চলিয়া সে কুর্ধ্যাস্তের আগেই অন্ত যায়, 
কাজেই সন্ধ্যার পরে তাহীকে দেখা যায় না। 

অমাবস্তার দিন আগে টা কখন উঠে জান কি? তখন 
খুব ভোরে অর্থাৎ সুর্যের উদয় হইবার চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিট আগে 
তাহার উদয় হয়। কাজেই পূর্ব-আকাশের একটু উপরে উঠিতে-না- 
উঠিতে কৃর্য্য উঠিয়া পড়ে এবং দিনের আলোতে আর টাদকে দ্রেখা যায় 
না। কিন্তু টাদ সমস্ত দিন আকাশেই থাকে এবং সুর্য্যের আলোতে ডূব- 
মাতার কাটিয়া ূরধ্য অস্ত যাইবার একটু আগে অন্ত যায়। কালেই 
আমরা তাহাকে দেখিতে পাই না । 

অমাবস্তার দিন টাদ কোথায় থাকে বলিতে পার কি? তোমরা 
যদি সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া আকাশ পানে তাকাইয়। থাক, 
তাহা হইলেও একটুখানির জন্য টাদকে দেখিতে পাইৰে না। সে দিন 
চাদের উদয় হয় সধ্যের নঙ্গে সঙ্গে । সুর্যের আলো পেশি, তাই আমরা 
ুরঘ্যকে দেখিতে পাই ; চাদ যে তাহারি কাছে থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে 
ভলিতেছে, ইহা! আমরা দেখিতেই পাই ন৷। তার পরে সন্ধ্যার পূর্বেই 
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হুর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অস্ত হয়। কাজেই দিনরাব্রির মধ্যে টাদকে 
কি করিয়৷ দেখিবে ? 

ু্য্য পৃথিবী হইতে কত দূরে আছে, তাহা তোমাদিগকে রে 
বলিয়াছি। চাদ পৃথিবীর উপগ্রহ, তাই ইহা পৃথিবীর কোলের কাছে 
থাকে এবং পৃথিবীরই চারিদিকে থুরিয়া বেড়ায় । কাজেই সুর্যের চেয়ে 
টাই পৃথিবীর নিকটে আছে। অমাবস্তার দিন চাদ ৃর্ধ্ের খুব 
কাছাকাছি থাকিয়া উদ্দিত হয় এবং উহ! আলোর মধ্যে লুকাইয় সুর্যের 
পাশাপাশি থাকিয়া হুর্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্ত যায়। এখন যদি সেদিন 
টান সুর্যের কাছে যাইতে যাইতে সূর্যকে ঢাকিয়া ফেলে, তাহ! হইলে 
কি হয় বলিতে পার কি? তখন আমরা স্থর্যের ঢাকা-পড়া অংশটা 
দেখিতে পাই না; ূর্যযটা আধখান|! ব|। সিকিখান| হইয়া দড়ায়। 
তার পরে টীদ যদি সমস্ত হুরধ্যটাকে ঢাকিয়া ফেলে, তাহ! হইলে সুর্যের 
সকলি টাক। পড়িয়া যায়, দিনের আলে! কমিয়! যায়, সূর্য্ের উজ্জল 
অংশটাকে ঘোর কালো দেখায় । ইহাই কৃর্য্যের পুর্ণ-গ্রহণ। 

্ঘ্য-গ্রহাণের দিন তোমরা যদি পাজি খুলিয়৷ দেখ, তাহা হইলে, 
সেদিন পাঁজিতে অমাবস্তা তিথি লেখা আছে দেখিবে |! কেন, বুঝিতে 
পারিতেছ কি? কারণ অমাবস্তার দিনই হুর্য্যের ও পৃথিবীর প্রায় মাঝে 
আসিয়া! টাদ হূর্যের সঙ্গে সঙ্গে উদিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্ত যায়।, 
এই দিনই একটু এ পাশে ব! ও পাশে সরিয়া দীড়াইলেই চাদ হুর্যযকে 
ঢাঁকিতে পারে। অন্ তিথিতে টাদ হূর্ঘা হইতে এত দূরে থাকে যে, সে 
কখনই পৃথিবী ও হুধ্যের মাঝে দীড়াইয়া! হুর্য্যকে ঢাকিতে পারে না। 

* তোমরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পাঁর, তাহাই যদি হয়, তবে 

সব অমাবস্তায় কেন হূর্যা-গ্রহণ হয় না? এ কথার উত্তর এই যে, সব 
অমাবস্তায় টা হৃর্যের কাছে থাকিয়া! উদয় ও অন্ত যায় বটে, কিন্ত, 
পৃথিবী ও হুর্য্ের ঠিক মাঝে আসিয়া! ঈীড়ায় না। কাজেই টাদে সুর্য? 
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ঢাক! পড়ে না। হুপর বেলায় তোমরা ছাঁতাটিকে যদি সুর্য ও তোমার 
দেহের ঠিক মাঝে রাখিতে পার, তাহ! হইলেই হুর্ধ্যকে আড়াল দেওয়া। 
যায় এবং তোমার গায়ে রৌদ্র লাগে না। “যে অমাবস্তায় আমাদের 
টাদখানি দিনের আলোর মধ্যে গুড়ি গুড়ি আপিয়৷ তোমার ছাতার 
মত পৃথিবী ও সুর্যের ঠিক মধ্যে আগিয়! ধাড়ায়, সেই দিনই কেবল 
হূর্য্য-গ্রহণ হয়। | 

কতক অমাবস্যায় টা্দ পৃথিবী ও সুর্যের মাঝে আমে এবং কতক 
অমাবস্তায় আসে না কেন, এই প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া যায়। কিন্ত 
উত্তরটা বড় জটিল, এখন তোমাদের তাহা বলিব না। তোমর! যখন 
বড় হইয়া জ্যোতিষের বড় বড় বই পড়িবে, তখন এই প্রশ্নের উত্তর 
পাইবে । 

এখানে হুর্যের আংশিক গ্রহণের ছবি দিলাম । 


চাদ 





১ম ছবি খ্য় ছা 


প্রথম ছবিতে দেখ, সাদ! সুর্যের অনেকটা কালো-কালে৷ জিনিসে 
ঢাক! পড়িয়া গিয়াছে, তাই স্র্্য-গ্রহণ হইয়াছে । 

দ্বিতীয় ছবি দেখিলেই বুঝিবে, টাদ পৃথিবী ও সুর্যের মাঝে আসিয়া 
সুর্য্যের খানিকটা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং ইহাতে সুর্যের আলো! 
'আটকাইয়া গিয়াছে ঃ তাইঃগ্রহণ হইয়াছে। ) 

ইহার পরে যে ছবিটি আছে, তাহা পূ গ্রহণের ছবি। দেখ, 
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টাদ মাঝে দাঁড়াইয়া এত উজ্জল কুর্ধ্যটাকে কিরকম কালে! করিয়! 
'ফোলিয়াছে.। 7 
এ-রকম পূর্ণ হুরধ্য-গ্রহণ প্রায়ই হয় না। আমার এত বয়স: 
হইয়াছে, আমি একটাও দেখি নাই। প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে, আমরা 
যখন করেজে পড়ি, তখন ভারতবর্ষে এই-রকম গ্রহণ একবার হইয়াছিল, 
তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। আমাদের বাঙলা দেশ হইতে পূর্ণ: 
গ্রহণ দেখা যায় নাই, কেবল বিহার-গ্রঞ্চলে আরাজিলা-প্রভৃতি 
জায়গা হইতে হুরধ্যকে একেবারে ঢাকা পড়িতে দেখ! গিয়াছিল। 
ইংলগ্, জান্মানি, ফ্রান্স, আমোয়িকা, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে 
অনেক জ্যোতিব্বিৎ পণ্ডিত অনেক খরচ-পত্র করিয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। বড় বড় দূরবীণ খাটাইয়া ও নানা যন্ত্র দিয়া পৃরণ-গ্রহণের 
সময়কার হৃর্য্যের ফোটোগ্রাফ্‌ ছবি তুলিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে 
ছিলেন। বর্ষাকালে এরকম গ্রহণ হইলে হয়ত তাহারা আদিতেন না, 
কারণ গ্রহণের সময়ে একখানা মেঘ উঠিয়া কুর্য্য ঢাকিয়। দিলে গ্রহণ 
দেখা হইত না। সব প্রস্তত, যন্ত্র-পাঁতি খাটাইয়া। জ্যোভতিব্বিদ্গণ গ্রহণের 
জন্ত প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, হঠাত একখানা মেঘ উঠিয়া! সুরধ্যকে 
ঢাকিয়! দিল, এরকম ঘটন! পূর্বে অনেক ঘটিয়াছে। ইহাতে 
জ্যোতিব্বিদ্গণের মনে কত কষ্ট হয় ভাবিয়া! দেখ । তোমর! কলিকাতার 
আলিপুরের চিড়িয়াখানায় বেড়াইতে যাইবে বলিয়া বসিয়া আছ, হঠাৎ 
ঝড় বৃষ্টি আসিল, তোমাদের যাওয়া হইল না। ইহাতে মনে কত কষ্ট হয় 
বল দেখি। জ্যোতিবিবদগণের এর চেয়েও কষ্ট হয়, কারণ কত সাত- 
সমুদ্র তের-ন্দী পার হইয়া, কত টাঁক! খরচ করিয়া, জাহাজে চড়ির! 
তীহারা আসেন। 
গ্রহণের সময়ে ছু” মিনিটের জন্য ডাকা পড়ি গেল, চারিদিক. 
অন্ধকার হইল, পাখীরা৷ বাসায় যাইবার আয়োজন করিতে লাগিল, 
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আমরা. এপধ্যস্ত কেবল পুথিবীর কথাই বলিলাম ৷ পুধিবী ছাড়। 
আমাদের জানা-শুন৷ আর যে-সকল তারা আকাশে আছে, এখন একে 
একে তাহাত্দর কথা বলিৰ। 

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, আমাদের পৃথিবী লাট্,র মত নিজে ঘুরপাক 
খাইতে খাইতে প্রায় তিনশত পর়ধ্ণউ দিনে হৃ্যকে ঘুরিয়া আসে। 
কিন্তু তাই বলিয়া একা পৃথিবীই সুর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে না। পৃথিবী 
ছাড়া আরো সাতটি ছোট-বড় পৃথিবীর মত নক্ষত্র সর্বদা হৃর্যের 
চারিদিকে প্রায় গোলাকার পথে ঘুরিয়৷ বেড়াইতেছে। ইহাদের 
সবগুলিই যে, কাছাকাছি থাকিয়! হুরয্যকে বেড়িয়া ঘুরিতেছে তাহ! 
নয়। কেহ সয্যের খুব কাছে আছে; কেহ আরো একটু দূরে 
আছে ;"কেহ বা অনেক দূরে আছে। আকাশের একট! প্রকাণ্ড 
স্থান জুড়িয়া ইহার! সৃর্ধ্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং হুর্ধ্য মাঝে 
দাড়াইয়া আছে। কাহারো! এমন সাধ্য নাই যে, ঘোর! বন্ধ রাখিয়া 
একটু দাড়ায় । চোখে ঠূলি-বীধা গরু যেমন ঘানীর চারিদিকে অবিরাম 
ঘুরিয়া বেড়ায়, সুর্যের চারিদিকে সেই রকম আট্টা পৃথিবী দিবারাত্রি 
পাঁক খাইতেছে। ঘানীর বলদ দড়াদড়ি দিয়া ঘানীর সঙ্গে বাঁধা থাকে । 
অবশ্ত এই পৃথিবীগুলাকে কৃর্ধ্য দড়াদড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখে নাই; কিন্ত 
সুর্যের আকর্ষণ আছে এবং সেই আকর্ষণই দড়াদড়ির কাজ করে। 
কাহারো এমন *সাধ্য নাই যে, হুর্যের আকর্ষণ না মানিয়া একটু 
এদিক্‌ ওদিক্‌ যায়। চুম্বক যেমন লোহাকে টানিয় রাখে, এই টান যেন 
এসেই রকমের । | 
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আমাদের পৃথিবী এবং আরো যে সাতটা তারা হুর্য্যের চারিদিকে 
ঘুরিতেছে, জ্যোতিব্বিৎ পণ্ডিতের! তাহাদের এক-একট] নাম দিয়াছেন। 
খুব কাছে থাকিয়৷ যেটি হুধ্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহার নাম বুধ; 
তার পরে শুক্র এবং তার পরেই আমাদের এই পৃথিবী । পৃথিবী যে পথে 
ুর্ঘ্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহার বাহিরে মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাদ্‌ 
এবং নেপুছুন্‌, পর পর দূরে দুরে থাকিয়া সুর্যের চারিদিকে 
ঘুরিতেছে। তাহা হইলে বুধ শুভ্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনান্‌ 
এবং নেপচুন্‌ এই আটটিই হুর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 
আকাশে যে হাজার হাজার নক্ষত্র আছে, তাহাদের সকলে গুধ্যের 
চারিদিকে ঘুরে না, কেবল এই আট্টিই হুর্ধ্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই 
জন্য জ্যোতিষীর! এগুলির একট! পৃথক নাম দিয়াছেন। উহার! বুধ 
শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাদ্‌ ও নেপৃচুন সকলকেই গ্রহ 
বলিয়৷ থাকেন। 

গ্রহ ছাড়া আকাশে যত ছোট-বড় আলোকের বিন্দু দেখা যায়, 
তাহারা সকলেই নক্ষত্র বা তীরা। ইহাদের সঙ্গে আমাদের সুর্যের 
কোনো সম্বন্ধ নাই। এর! নিজেরাই একটা একটা প্রকাণ্ড সুধ্য এবং 
তাহাদের রাজ্য সুর্যের রাজ্য হইতে অনেক দূরে । আমাদের স্ষ্য 
আটুটি গ্রহকে আপনার চারিদিকে ঘুরাইয়। লইতেছে। যে-সকল 
মহাহ্ধ্যকে আমরা অতি দূরে ছোট নক্ষত্রের আকাবে মিটি-মিটি 
জলিতে দেখিতেছি, তাহাদের প্রত্যেকটি হয় ত অনেক গ্রহকে এই 
রকমেই বীধিয়া ঘুরাইতেছে। কিন্তু তাহা দেখিবার ব! জানিবার উপায় 
নাই। ইহার! এতদূর আছে যে, খুব বড় দূরবীণ দিয়াও তাহাদের দন্ধান 
করা যায় লা। 

সুর্যের অধীনে থাকিয়া আমাদের পৃথিবী নুর্ঘ্য-প্রদক্ষিণ করিতেছে; 5 
তাই আমরা পৃথিবীতে থাকিয় হৃর্যের কথা বেশি জানি এবং বুধ শুভ্র 
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প্রভৃতি আরো যে সাতটা গ্রহ সূর্যকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদেরও 
কথ! জানি। নক্ষত্রদের সম্বন্ধে খুব বেশি কথা! জান! নাই, যাহ! 
একটু আধ্‌টু আমাদের জানা আছে, তাহা পরে বলিব । 

এপধ্যস্ত যাহা! বল! হইল তাহাতে বুঝা গেল, রাত্রিতে আকাশে যে- 
সব আলোক-বিন্দু দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে পৃথিবীকে লইয়া কেবল 
আট্টি-মাত্র গ্রহ, আর বাকি সব নক্ষত্র । গ্রহেরা স্যর চারিদিকে ঘুরিয়া 
বেড়ায় । নক্ষত্রদের প্রত্যেকট। সুর্যের চেয়ে অনেক বড়; আমাদের 
কাছ হইতে অনেক দূরে আছে বলিয়াই উহাদিগকে ছোট দেখায়। 

এই সব বুঝা গেল। কিন্তু এপধ্যস্ত আমরা টাদের সম্বন্ধে 
একটি .কথাঁও বলি নাই; াদট|! কি? জ্যোতিষীর টাদকে উপগ্রহ 
বলেন। গ্রহেরা যেমন সুর্ধযকে ঘুরিয়া মরে, উপগ্রহেরা সেই- 
রকম এক একট গ্রহের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাই পুথিবীর 
কাছ-ছাড়া হইতে পারে না বলিয়া টাকে খুব বড় দেখায়, কিন্তু টাদ 
নক্ষত্রদের চেয়ে অনেক ছোট । কাজেই দেখা যাইতেছে, চাদ পৃথিবীকে 
প্রদক্ষিণ করে এবং পৃথিবী সৃর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে টা্কেও 
সঙ্গে লইয়! যায়। পৃথিবীর কাজ একটা, অর্থাৎ সূর্যকে ঠিক এক 
বৎসরে ঘুরিয়া আলা; কিন্তু টাদের কাজ ছুইটা, অর্থাৎ পৃথিবীকে 
প্রদক্ষিণ কর! এবং পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে সুরধ্যকে ঘুরিয়া 
আল । বড়ই অন্তুত নয় কি? 

টাদ অর্থাৎ উপগ্রহ কেবল যে পৃথিবীরই আছে, তাহা নয়। 
বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি অনেক গ্রহ্থেরই চারিদিকে চাদ ঘুরিয়া বেড়ায়। 
কোনে কোনো! গ্রহের, আবার অনেকগুলি করিয়! টাদ। আমার্দের, 
পৃথিবীর একটি চাদে রাত্রির কত শোভ৷ হয়, যে-সব গ্রহের তিনটি 
্টারিটি আট্টি দশটি করিষ্ক চাদ আছে, তাহাদের বলির কেমন 
শন্দর হয়, তাহা তোমরা মনে ভাবিয়। দেখ দেখি ! 
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স্্ম্যকে ঘিরিয়া কি-রকম পথে গ্রহগণ চলা-ফেরা করে, তাহার 
একথাঁন! ছবি দেওয়া হইল । .ইহা দেখিলে তোমরা বুঝিবে বুধ শুক্র 
পৃথিবী হুর্য্যের কত কাছে এবং ইউরেনাস্‌ ও নেপচুন্‌ কত দূরে। কিন্ত 
ইহাদের কোনোটির পথ অপরের পথকে কাটিয়া চলে নাই। এটা 
বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার ! | 

আমর! দেখিতে পাই যেখানে ছুটে। রাস্তা কাটিয়া চলিয়াছে 
সেখানে গাড়ীতে গাড়ীতে, মানুষে গাড়ীতে ধাকা৷ লাগার সম্ভাবন! থাকে । 

মনে কর, তোমাদের বাজারের মধ্যে যে চৌরাস্তা আছে, তাহার 
একট! রাস্তা ধরিয়৷ একটা গরুর গাড়ী এবং আর একটা রাস্তা ধরিয়া 
একট! ঘোড়ার গাড়ী ঠিক চৌমাথায় আপিয়! উপস্থিত হইয়াছে । এই 
অবস্থায় যদি একখান গাড়ীর গাড়োয়ান তাহার গাড়ীকে না থামায় বা 
পাশ কাটাইয়! গাড়ীখানিকে না চালায়, তাহা হইলে মহাবিপদ উপস্থিত 
হয় ; গাড়ীতে গাড়ীতে ধাক্কা লাগে 

পৃথিবীর পথ যদি শুক্রের বা মঙ্গলের পথকে কাটিয়া চলিত, তাহা 
হইলে ঠিক এই রকম বিপদেরই সন্তাবনা থাকিত। তখন হয় ত এমন 
দিন আলিত, যখন ছুই পথের চৌমাথায় পৃথিবী, শুক্রের বা! মঙ্গলের 
মুখোমুখী আসিয়া পড়িত এবং একটা অপর্টাকে ধারা দিয়া একবারে 
চুরমার হইত। ভগবান্‌ কোনো! গ্রহের পথের উপরে অন্ত গ্রহের পথকে 
মিলিত হইতে দেন নাই, তাই গ্রহেরা বেশ নিশ্চিন্ত হইয়! হৃর্য্যের 
চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় । ৬৯৪ 

গ্রহ ও উপগ্রহদের চলা.ক্ষেরাক্্ন মধ্যে আর একটা বড় আম্ম্য্য 
ব্যাপার আছে। কোনে! গোলাকার পথে ঘুরিতে গেলে বাঁ-দিক থেকে 
ডানদিকে অথবা! ভান্দিক থেকে বাঁদিকে ঘুরা যায়। ঘড়ির কাটা 
গৌলাকার পথে দিবারাত্রি ঘুরিয়া কেড়ায়। যদি একটু ভাবিয়া 
দেখ, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, ুটো কাটাই বা-দিক্‌ হইতে ভান 
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 গ্রহ-উপগ্রহ ৯৯ 


দিকে থুরিতেছে। বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল 
প্রভৃতি যে আট্টি গ্রহ হুরধ্যকে মাঝে রাখিয়।৷ গোলাকার পথে ঘুরিতেছে, 
তাহারাও ঘড়ির কাটার মত একমুখো হইয়! পশ্চিম হইতে পূর্বে ছটিয়া 
চলিয়াছে। কেবল ইহাই নয়, গ্রহদের চারিদিকে যে-সকল উপগ্রহ 
অর্থাৎ টাদ ঘুরিয়। বেড়ায়, তাহাদের প্রায় সকলেই গ্রহদের সঙ্গে যোগরক্ষা 
করিয়া একই পাকে ঘুরিতেছে। পৃথিবী চবিবশ ঘণ্টায় যে একবার 
ঘুরপাক খায়, অপর গ্রহ্রোও এক একট! নির্দিষ্ট সময়ে &ঁ রকম, 
ঘুরপাক দেয়। ইহাদেরও ঘুরপাক দেওয়ার দিক, সৃর্ধ্যকে প্রদক্ষিণ 
করার দিকের সঙ্গে অবিকল এক । 

ছোটবড় গ্রহ-উপগ্রহেরা! যে ঠিক একই পাকে ঘুরিতেছে, এটা 
কি খুব আশ্চর্যের বিষয় নয়? একই রাজার রাজ্যে যত আইন্‌-কানুন 
থাকে, সকলই এক হয়। এক প্রঞ্জার জন্ত এক রকম আইন্‌ এবং আর 
প্রজার জন্ত ঠিক তার উন্টা আইন্‌, এমনটি কোনে! রাজ্যেই দেখা যায় 
না। আমাদের গ্রহ-উপগ্রহেরা ঠিক যেন একই নিয়ম মানিয়া রাজভক্ত 
প্রজার মত ঘুরিয়। বেড়াইতেছে । এই রাজাটি কে তাহ! জান কি ?-_ 
সুর্য্যই সেই রাজা । অবশ্ত রাজার রাজা জগদীশ্বর সকলের মাথার 
উপরে আছেন। কিস্ত যে রাজার অধীনে ইহার! প্রত্যক্ষভাবে 
চলা-ফেরা করে, তাহার শাসন এমনি কড়া যে, প্রজাদের চাল-চলনে 
একটুও এদিক-ওদিক হইবার উপায় নাই । 
সূর্যকে আমাদের এই জগতের রাজ! বলিলাম। কিন্তু ইহাকে 
গ্রহ-উপগ্রহের পিতাও বলা যায়। একই পিতার সন্তানদের আকুতি- 
প্রকৃতি চাল-চলনে অনেক মিল দেখা যায়। রাম ও যছ্ু ছুই"ভাই 
এবং মালতী তাহাদের বোন্‌। বদি একটু মন দিয়! তাহাদের চাঁল-চলন 
আকৃতি-প্রকৃতি লক্ষ্য কল্প. তবে তাহাদের মধ্যে অনেক মিল দেখিতে 
পাইবে। চুলের বঙ্‌ গায়ের রঙ্‌, চোখের আরার রঙ, হাঁসি-কান়। 
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এবং চলাফেরার মধ্যে অনেক মিল একে একে দেখা যাইবে । কাজেই 
ছুক্পনের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল দেখিলে, অনায়াসে অনুমান করা 
যাইতে পারে যে, তাঁহারা একই পিতার সন্তান বা একই. পরিবারের 
লোক 1 গ্রহ-উপগ্রহদেরও চাঁল-চলন গতিবিধির মধ্যে এই রকম মিল 
দেখিয়াই পণ্ডিতের! বলিতেছেন, তাহারা একই পিতার সম্তান। হৃর্য্যই 
এককালে নিজের দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া! কাটিয়া বুধ শুক্র পৃথিবী 
ইত্যাদি গ্রহ ও তাহার্দের চারিদিকের টাদগুলিকে স্থষ্টি করিয়াছে । 
বড়ই আশ্চর্যের বিষয় নয় কি? আমরা পরে এ সম্বন্ধে তোমাদিগকে 
অনেক কথা বলিব। 
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সৃধা 


এক হ্র্য মাঝে দাঁড়াইয়। বুধ শুক্র পুথিবী ইত্যাদি ছোট-বড় 
আটুটি গ্রহকে নিজের চারিদিকে ঘুরাইতেছে। ইহা দেখিয়াই আমরা 
মনে ভাবিয়া লইতে পারি, সুর্য কম জিনিস নয়। কোলের কাছে যে 
বুধ গ্রহটি আছে, তাঁহাকে টানিয়া শাসনে রাখা সহজ । কিন্তু ছুই শত 
আশী কোটি মাইল তফাতে, নেপুচুন্‌ নামে যে গ্রহটি রহিয়াছে, তাহাকেও 
টানিয়৷ ঘুরাইতে থাক বড় কম কথা নয়। 

সত্যই সৃর্ধ্য অতি প্রকাণ্ড জিনিস। আমাদের পৃথিবী যে কত 
বড় তোমপা আহা জান। সেইরকম তেরো লক্ষ পৃথিবী জোড়া 
দিলে তবে ুধ্যকে নিম্মীণ কর! ঘায়। মনে কর, কুমারের দোঁকানে 
ফর্মাইস্‌ দিয়া একটা মাটির জালা তৈয়ার করানো গেল। . ইহার 
ভিতরকার ফাক সব জায়গাতেই যেন দেড় হাত। এখন যদি এই 
জানাকে সুর্য বলিয়া মনে করা! যায়, তাহা হইলে আমাদের পৃথিবী হইয়া 
ড়া একটা ছেটি মটরের মত। এই রকম জালায় কত মটর 
. খা যায় মনে করিয়া দেখ। হয় ত সেই মটরের ডালে তোমাদের 
1 ডীর চার পাঁচটি লোকের এক বৎসরের খাওয়াই চলিয়া যাইবে। 
স্র্য যদি একট! বড় জাল! হয়, তবে আমাদের পৃথিবী হুয় একট! [ছোট 
১ এখন ভাবিয়া দেখ হুধ্য কত বড়! রি 
আর একটা হিসাবেন্ধ কথা বলি। পৃথিবী বড়ই বড় হউক, 
ঘবরিয়৷ আসা আবকাল শক্ত নয় । . কলিকাতা! হইতে জাহাঁজে 
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বাহির হইয়া ভারত মহাসাগর পার হওয়া গেল; তাঁর পরে সুয়েজ 
খালের ভিতর দিয়া ও ভূমধ্য-সাগর অতিক্রম করিয়া ইলগ্ডের কাছে 
এটুলান্টিক্‌ মহাসাগরে পড়া গেল। তার পরে আমেরিকা পার হইয়! 
প্রশান্ত মহাসাগরের জাপান চীন ইত্যাদি ছাড়িয়া আবার কলিকাতায় 
পৌছানো! গেল। পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া অনেকেই আজকাল এই 
রকমে ভ্রমণ করেন। অবশ্ঠ জাহাজে করিয়া! যাইতে সময় বেশি লাগে। 
মনে কর, পৃথিবী ঘিরিয়া একট! প্রকাণ্ড রেলের লাইন গিয়াছে এবং 
আমর! সেই লাইনের যেন একটা ডাক-গাড়ীতে চাপিয়াছি। গাড়ী 
কোনো ষ্টেশনে না থামিয়া বেন ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে দিবারাত্রি হু হু 
করিয়া চলিয়াছে । এ রকমে পুথিবী ঘুরিয়া আসিতে কত সময় লাগে 
বলিতে পার কি? আমর! হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, তিন সপ্তাহের 
অর্থাৎ একুশ দিনের বেশি সময় লাগে না। | 

এখন মনে কর, যেন আমাদের সুর্য্যকে ঘিরিয়াও প্ররকম একটা 
রেলের লাইন আছে এবং আমরা কয়েক জন ভাহারি এক ডাঁকগাড়ীতে 
চাপিঞ্া। বসিয়াছি। গাড়ী বাণী বাজাইয়! হু হু করিয়! অবিরাম দিনরাত্রি 
চলিতে লাগিল.। আমরা কত দিনে সুর্যোর উপরে একবার বেড় দিয়া 
চলিয়া আদিব বলিতে পার কি? আমর! ইহারো! একট। হিসাব করিয়৷ 
দেখিয়াছি । গাড়ীখান! ঠিক সাত বৎসর ধরিয়া দিবারাত্রি না চগিলে 
রধ্যকে বেড় দিতে পারিবে না, অর্থাৎ আমাদের সাত বৎসরের খাবারও 
কাপড়-চোপড় ডাকগাড়ীর পিছনের একখানি 'মাল-গাড়ীতে বে রা 
দিয়া তবে যাত্রা আরম্ত করিতে হইবে। পৃথিবীর উপর দিয়] *বা: 
আমিতে কুড়ি একুশ দিন লাগে, আর হৃর্য্যের উপর দিয়া গ্ুরিয়। ফিশ 
সাত বৎসর লাগে! ভাবিয়া দেখ পৃথিবী কত 'ছোট এবং স্থ 
কত বড়! 


এট 


5 ৯. 
আমরা কিন্তু এত বড় সুর্্যফেও পৃথিবী হইতে এক' ১. 


র্ঘ্য হত 


রেকাবির মত দেখি। কাজেই বুঝা! যাইতেছে, নুরধ্য পৃথিবী হইতে 
অনেক দুরে আছে। অনেক দূর হইতে দেখিলে, সব জিনিসকেই 
ছোট দেখায় । খুব বড় ঘুঁড়িতে শক্ত সত বাঁধিয়া যখন উড়ানো 
যায়, তখন সেটি কত ছোট দেখায় দেখিয়াছ কি? বোধ হয় তাহা যেন 
তোমার এই বইথানির মত ছোট। কিন্তু নীচে নামাইয়৷ দেখিলে 
বুঝ! ধায়, ঘুড়ি কত বড়। তাই তোমাদের বলিতেছিলাম, হু্ধ্য যে 
অনেক দূরে আছে, তাহা৷ উহার রেকাবির মত ছোট আকারটি দেখিলেই 
বুঝা যায়। অনেক দূরে না থাকিলে, এত বড় প্রকাণ্ড জিনিসটাকে 
কেন এত ছোট দেখাইবে ? 
যাহা হউক, জ্যোতিব্বিৎ পণ্ডিতেরা পৃথিবী হইতে সুর্য্যের দূরত্ব 
স্থির করিয়াছেন। তাহাদের মোটামুটি হিসাবে এই দূরত্বের পরিমাণ নয় 
কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল'। সুর্য পৃথিবী হইতে কত দুরে আছে বুঝিলে 
কি? এক শতের দশ গুণে হাজার হয়, হাজারের এক শত গুণে 
এক লক্ষ হয়. এবং জ্কক লক্ষের এক শত গুণে এক কোটি হয় 
আমাদের কাছ হইতে সুধ্য এই রকম নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল 
দূরে আছে। এবার বুঝিলে কি ?__বোধ হয় বুঝিলে না। পৃথিবীতে 
আমরা ছুই মাইল, চার মাইল, ন! হয় হাজার মাইল লইয়৷ হিসাব করি । 
এখান হইতে ইংলগ মোঁটে দশ হাজার মাইল দুরে, তাই শুনিয়াই 
আমর! মনে ভাবি, এত দূর দেশ বুঝি আর নাই। কাজেই নয় কোটি 
*দিশ লক্ষ মাইল বে কত দূর, আমর! তাহা কল্পনাই করিতে পারি না। 
আচ্ছা, একটা! উদাহরণ দিয়া হুর্য্যের দূরত্টা বুঝাইবার চেষ্টা করা 
ক। আক্পাকার মত মনে কর, যেন আমাদের পৃথিবী হইতে একটা 
লাইন শুন্যের উপর দিয়! আকাঁশ ভেদ করিয়া সুর্য্যে পৌছিয়াছে 
বং এই লাইনে যেন একটা গাড়ী হূর্য্যে পৌছিবার জন্য ঘণ্টায় ভ্রিশ 
বেগে দিবা-রান্রি হুস্‌ হুদ্‌ করিয়া চলিয়াছে। কত দিনে ইহা হুষ্যে 
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গিয়া পৌছিবে, এখন্‌ বলিতে পার কি ?--আমর! হিসাঁৰ করিয়া 
দেখিয়াছি, এই রকমে হুর্যযে পৌছিতে গেলে তিনশত পঞ্চাশ বৎসর 
রেলের গাড়ীতে থাকিতে হইবে, অর্থাৎ মোগল বাদসাহ আকবর যে 
দিন পিংহাসনে আরোহণ করেন, সেই দিন বাত্রা সুরু করিলে গাড়ীখান। 
সম্রাট পঞ্চম অর্জর দিল্লীতে অভিষেকের পূর্বে কখনই স্থধ্যে পৌছিতে 
পারিবে না। কি ভয়ানক দূরত্ব! 

কিন্ত এত দূরে থাকিয়াও ত হৃর্য্যের তের কম নয়! চৈত্র- 
বৈশাখ মাসে হুর্যের তেজের কথা মনে কর দেখি; ক্ধ্য যেন তখুন 
আগুন বৃষ্টি করিতে থাকে এবং তার আলোই বা কত ! 

ঠাদকে আমরা দূর হইতে সুর্যের মতই বড় দেখি, কিন্ত টাদ্'ত 
এত আলো দেয় না এবং তার কিরণও ত গরম নয়।* এই সব 
'দেখিলে মনে হয় না কি যে ুধ্যটা আগুন দিয়! গড়া? 

সত্যই সুধ্যকে আগুনে ঘিরিয়া আছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি' 
বৎসর ধরিয়া এই প্রকাণ্ড আগুন হুধ্য-লোকে জ্বলিতেছে। তাহারি 
তাপ আমর! এত দূরে পৃথিবীতে থাকিয়া বুঝিতে পারিতেছি এবং 
তাহারি আলোক আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছায় বলিয়া, আমরা পথ 
'ঘাট মাঠ দেখিয়া চলিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতেছি। ভাবিয়া! দেখ, সেই 
প্রকাণ্ড হৃূর্্যকে ধিরিয়! কি আগুনই জ্বপিতেছে ! আমাদের রান্নাঘরের 
উন্নে যখন আগুন জলে, তখন তাহার তাপ হয় ত ছু-ছাত কি দশ- 
হাত তফাৎ হইতে বুঝিতে পারি। কোটি কোটি মাইল দূরের তাপ 
যখন আমাদের কাছে এত অধিক বলিয়া বোধ হয়, তখন হৃর্য্যের 
উপরকার সেই তাপ কত বেশি, মনে মনে ভাবিয়া দেখ । 

কিছু ন! জলিলে আগুন হয় না !ষ্টননে কাঠ প্রভৃতি পুড়িলে তাপ 
জন্মে এবং তাপে কাঠের ছোট ছোট অণু কয়ল! ও নানা রকম গ্যান্‌_ 
জলিয়৷ লাল হুয়, তাই উননের কাঠ ঝা কন্ধলা আলে! ও তাপ দেয়. ' 
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বিদ্যুতের ল্যাম্পের ভিতরে যে একটা খুব সরু তার থাকে, তাহার ভিতর 
দিয়! বিহ্যৎ গেলেই সেটা! গরম হয় এবং সেই গরমে তাহা লাল হইয়া বা 
সাদা হইয়া জলিতে থাকে । ইহাতেই আমরা বিছ্বাতের ল্যাম্প. হইতে 
আলো পাই এবং তাহার কাছে হাত রাখিলে তাপ পাই। 

ইহাই যদি ঠিক হয়, তাহ! হইলে কৃর্যে কি জলিতেছে বলিতে পার 
কি?__জ্যোততির্কিং পণ্ডিতের! ইহার উত্তর দিয়াছেন। তীহারা স্থির 
করিয়াছেন যে, আমাদের পৃথিবীর উপরে যেমন মাটি পাথর বানু ফীঁকর 
আছে, সৃর্ধ্ে তাহার কিছুই নাই। তাহাতে আছে কেবল বাম্প; এই 
বাম্পই জলিয়৷ এত তাপ ও আলোক দেয়” সমস্ত সর্ট! এই রকম 
বাশ্প দিয় প্রস্তুত বলিয়।, সূর্য্য পৃথিবীর চেয়ে যত গুণ বড়, উহার, ওজন 
তত গুণ অধিক ময়। সুর্য থে বাম্প দিয়! প্রস্তুত, তাহা আনিয়া! যদি 
একটা হাড়ির মধ্যে রাখিয়া ওজন কর এবং তার পরে সেই হাড়ি খালি 
করিয়৷ তাহাতে আমাদের পৃথিবীর মাটি লইয়। ওজন কর, তাহ! হইলে 
দেখিবে পৃথিবীর মাটির ওজন সৃষ্যের বাম্পের ওজনের প্রায় চারিগুণ 
বেশি হইয়াছে। কৃরধ্য দূরে থাকিয়া এত জীক-জমক দেখাইলেও, তাহার 
দেহটা খুব হাঁল্ক] ! 

সুর্য্যের দেহ জলস্ত বাম্প দিয় গড়া, কিন্তু তাই বলিয়৷ যেন মনে 
করিও না, আমাদের আকাশের বাতাস যেমন বাম্প, সেই-বকম বাষ্প 
দিয়! সুর্যের শরীরখানি গড়া হইয়াছে। বাম্পকে ছোট পাত্রে 
আটুকাইয়৷ চাপ দিলে তাহা! আকারে ছোট হইয়া' যেমন খুব ঘন হয়, 
সু্য্যের গোলাকার যে ল্লংশটাকে আমরা চোখে দেখিতে পাই, তাহ] এ- 
রকম ধন বাম্প দিয়াই প্রস্তুত । মাটি পাথর বালু কাকর জমাট বাঁধিয়া 
পৃথিবীকে যেমন একট! গোলাকার বস্ত করিয়া তুলিয়াছে, খুব ঘন জলন্ত 
বাণ্প একত্র হইয়া সেই রুকমে হুধ্যকে একটা ভয়ানক বড় গোলাকার 
বন্তর মত করিয়! গড়িয়াছে । ৃ 
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কেবল মাটি পাথর বালু ও কাকর লইয়াই পৃথিবী নয়, পৃথিবীর 
ঠিক উপরে প্রায় পচিশ ক্রোশ পর্যন্ত বাতাস আছে। ইহাকেও পৃথিবীর 
অংশ বলিয়া ধরা উচিত, কারণ পৃথিবীর গায়ে লাগিয়া থাকিয়া ইহা 
পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরা-ফেরা করে। পুথিবী বায়ুরাশিকে এমন 
জোরে নিজের চারিদিক্লে টানিয়।৷ রাখে যে, কোনোক্রমে একটুও বাতাস 
পৃথিবী ছাড়িয়া পলাইতে পারে না। কাজেই আমাদের আকাশের 
বাতাসকে কখনই পুথিবী-ছাড়। জিনিস বলা! যায় না । 

আমাদের পৃথিবীর বাযুমগ্ডল কি-রকম, তাহা তোমাদের জানা 
আছে। বাতাস জিনিসটা একেবারে স্বচ্ছ; কাঠ পাথর ইট প্রভৃতি জিনিস 
যেমন আমাদের দৃষ্টি আটকাইয়া দেয়, বাতাস সে দ্বকমে দৃষ্টি আটকায় 
না। কাঠের ভিতর দিয়! বা ইটেক্স দেওয়ালের ভিতর দিয়া আমরা 
কোনো জিনিস দেখিতে পাই না, কিন্তু বামুর ভিতর দিয়া সব জিনিসই 
দেখিতে পাই । এই জন্যই চন্জুতূর্যের আলো ও নক্ষত্রদের আলো পঁচিশ 
ক্রোশ গভীর বায়ুর আবরণ ভেদ করিয়! আমাদের পৃথিবীর উপরে 
আসিয়া পড়ে । কিন্তু বাতাস লইয়াই আমাদের বাযুমণ্ডল নয়, ইহার 
মধ্যে আবার মেঘ আছে। মেঘ জিনিসটা বাতাসের মত স্বচ্ছ নয়। 
তাই মেঘ উঠিলে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র সকলি ঢাক পড়িক়্। যাঁয়। তার পরে 
আবার সেই মেঘে বৃষ্টি হয়; বাতাস ছুটাছুটি করিয়৷ ঝড় তোলে । সুর্যের 
চারিদিকেও আমাদের বারুমণ্ডলের মত বাম্পের আবরণ গসাছে। কিন্তু 
পৃথিবীকে ঘিরিয়া যেমন একটা আবরণ রহিয়াছে, সৃর্ধ্যকে ঘিরিয়া 
সেই-রকম তিনট। আবরণ আছে । এই তিনট! লইয়াই সুধ্যের আকাশ । 
আমাদের পৃথিবী স্ধ্যের মত জলে না, ইহার উপরটা বেশ ঠাণ্ডা এই জন্ট 
পৃথিবীর বায়ুমণ্লও ঠাণ্ডা । কিন্ত হূর্ধ্য দিবারাত্রি জলিতেছে, এই- 
জন্ত ইহার বান্পের তিনটা আবরণও জলিয়া-পুড়িয়া সর্বদা তাপ ও. 
আলোক দিতেছে। ৃ 


রধযর গ্রহণ ৪৩. 
সন্ধ্যার সময়ে যেমন তেঁতুল, লজ্জাবতী প্রভৃতি গাছের পাতা বু'জির়া 
আসে, সেই রকম গাছের পাতা বু'ঁজিতে লাগিল। জ্যোঁতিবিবৎ পশ্তিতগণ 
এই-রকমে ছুপরে সন্ধ্যা ৮দেখিবীর জন্যই কি এত খরচ-পত্র করিয়া! 
দুরদেশে আসেন? কিন্তু তাহা নয়। 

আগেই তোমাদের বলিয়াছি, হৃর্যের-'উপরে ভ্িনট! বাম্প-মগ্ডল 
পর-পর সাজানো আছে । প্রথমটাকে অর্থাৎ যেটা সুর্যের গায়ে লাগিয়া 
আছে, তাহাকে আমরা আলোক-মগ্ুল নাম দিয়াছি। ইহার উপরে যে 
দুটা বাম্প-আবরণ আছে, আমর! তাহার ব্ণমগুল ও ছটামণ্ডল নাম 
দিলীম। আলোকমগ্ডলকে খালি চোখে বা দূরবীণ দিয়া বেশ দেখ 
যায়; কিন্তু বর্ণমণ্ুল ও ছটামগলকে দূরবীণ দিয়াও দেখা” মুফিল। 
সুর্যের আলোক-মগুলের আঙ্গো সুরধ্যকে সর্বদাই এমনি উজ্জ্বল করিয়া 
রাখে যে, কোন্টা আালোকমগ্ডল, কোন্টা বর্ণমগুল এবং কোন্টাই 
বা ছটামগুল, তাহা একেবারেই বুঝা যায় না। তবে এগুলিকে পৃথক্‌ 
করিয়। দেখিবার উঁপায় কি? এই উপায়টা জ্যোতিষীরা হৃর্য্ের 
পূর্ণ গ্রহণের সময়েই কেবল ছুই চারি মিনিটের জন্য পাইয়া থাকেন । 
গ্রহণের সময়ে সূর্যকে ও তাহার গায়ের আলোকমগ্ডলকে চাদ ঢাকিয়। 
ফেলে, কাজেই বাহিরে দেখিতে পাওয়া বায় কেবল উহার বর্ণমগ্ল ও 
ছটামগুল। এই ছুইটি দেখিয়। তাহাদের বিষয় ভাল করিয়া জানিবার 
জন্যই এত কষ্ট করিয়া জ্যোতিষীরা কুরধ্য-গ্রহণ দেখিবার জন্য 
বাহির হন। 


সূর্যের বর্মণল 


| পূর্ণ টি সময়ে চাদ হ্ধ্যকে এক্সেবারেঁটাকিয়া ফেলিলে, সুর্যের 
আকাশের দ্বিতীয় আবরণাঁটকে কি-রকম দেখা, পুর্ণগ্রহণের ছবিতে 
তাহা দেখিতে পাইবে । দ্রেখ, কালো চাদটিকে রয় লি বণমগুল 
কেমন সুন্দর দেখাইতেছে | হুর্য্যের এই আবরণটা রঙিন্‌ বলিয়াই 
জ্যোতিষীর! ইহাকে বর্ণমগ্ুল অর্থাৎ 0710710911)915 নাম দিয়াছেন | 
কিন্তু তাই বলিয়! ভাবিও না, লাল ফুলধুরি বা. দেশলাই জালাইলে 
যে লাল আগুন হয়, ইহা! তাই। আমাদের. পৃথিবীর "আকাশে কেবল 
একটা আবরণ অর্থাৎ বায়ুমগ্ুল আছে; ইহা পৃথিবী হইতে প্রায় পচিশ 
ক্রোশ উপরপর্ধ্যস্ত জুড়িয়া রহিয়াছে ; 'হৃর্যের দ্বিতীয় আবরণের 
চাভীরত্ব। কত জান?--প্রায় তিন . হাজার মাইল; কোনে! কোনো! 
স্থানে দশ হাজার মাইল। এখন ভাবিয়া দেখ, এত বড় হুর্ধ্যটাকে 
খিরিয়া দশ হাজার মাইল গভীর ষে বাম্প দিবারাত্রি জলিতেছে 
_ ভাহা কি ভয়ানক! কেবল ইহাই ময়, পূর্ণ সুর্য গ্রহণের সময়ে 
জ্যোতিষীর দেখিরাছেন, বর্গুল হইতে এক-একটা শিখা এমন উট 
হুইয়! বাহির হয় বে, তাহার বিষয় শুনিলে অবাক্‌ হইয়া যাইতে হয়। 
এখানে ছুইটি শিখার ছবি দিলাম। ইহাদের মধ কোনোটাই পঞ্চাশ 
হাজার মাইলের কম উচু নয়। ১৮১২ খৃ্াবে যে একটা কৃর্য-গ্রহণ 
হইয়াছিল, মে সময়ে জ্যোতিবীন়্া। একট শিখাকে প্রায় আড়ি লক্ষ, 
: বাইন উঠ হইতে দেখিয়াছিলেন।  হুর্ধে যে অগ্িকাও হইতেছে এবং 





বর্ণমওলের আশ্রশ্রিথ। 


সুর্যের বরমণ্ড ৪৫ 
সেই আগুন ঝড়ের মত উপর. নীচে ছুটাছুটি করিয়া ক্যাকে: কি 
ভয়ানক করিয়া রাখিয্লাছে, ইহা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিবে। 

ছবিতে ফে মটরের মত সাদা. বিদ্দুটা৷ রহিয়াছে, তাহা আমাদের 
পৃথিবী । বর্ণ মণ্ডলের এক একট! শিখা পৃথিবীর তুলনায় কত বড় 
তাহা ভাবিরা দেখ! যেন মহাপ্রলয়ের আগুন & সকল শিখায় 
রহিয়াছে! 
 বৈজ্ঞানিকদের ক্ষমতা অদ্ভুত! খুব দরের নক্ষত্র উচ্ষ যে 
একটু আলে! আমাঞ্ধের চোখে আসিয়া পড়ে, তাহা কোন্‌ কোন্‌ বাশ্প 
জিয়া জন্মিতেছে, এই ছোট পৃথিবীতে বসিয়া একটা! খুব ছেটি যন্ত্র দিয়া 
তাহারা স্থির করিতে পারেন। ইহা বড় কম ক্ষমতা নর়। মনে কর, 
তুমি খুব উঁচু. এক পাহাড়ে চড়িরা কতকগুলি বাম্প মিশাইয়া আখ্ন 
করিতে লাগিলে, দশ মাইল বা বিশ মাইল দুরে বৈজ্ঞানিক-সহাশয় সাহার 
ঘরের বারান্দায় বদিয়! সেই আলো! দেখিতে লাগিলেন । এখন তিমি বি 
ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহার সেই যন্ত্র দিয়া বলিয় দিতে পারেন, তুমি 
কোন্‌ কোন্‌ বাম্প জালিয়া আগুন করিয়াছ। . দশ মাইল বিশ মাইল ত 
অতি সামান্ত কথা, কোটি ফোটি মাইল, দূরে নক্ষত্রদের উপরকার আলো 
কি কি গুড়ির়। জন্মিতেছে, তাহাও এ্-রকমে তাহার! বলিয়া! দিতেছেন 
এবং সুধ্যের আলোক-মগুলে ও বর্ণমগুলে কি কি জিনিস জলিতেছে, 
তাহাও স্থির করিতেছেন। এই-রকমে হৃর্ধ্যে আমাদের জানা-গুন। প্রায় 
কুড়িটি জিনিন আছে বুঝ! গিয়াছে এবং তাহার সবগুলিই জলিতেছে 
বলিয়1. ঠিক হুইয়া গিয়াছে। লোহা, সীসা, টিন আছেই এবং রৌপাও 
সম্ভবত আছে, কিন্ত ইহাদের সকলই বাম্প হইক্সা অলিতেছে।. 
কৃষক বর্ণ-অগুষ হইতে থে সকল ভয়ানক লাল শিখ বাহির হয়, 
জ্যোতিষীর! পুর্ণ শুহযপ্রহখেব্র সময়ে তাহ! যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া 
খিয়াছেন। ইহাতে জানা গিষ্থাছে, সেগুলি হাইড্রোজেন গ্যাদ্‌ অলিয়াই 


6৬ | গ্রহ-নক্ষত্র 


জন্মে। তাছাড়া ক্যাল্সিয়ম্‌ ও হেলিয়ম্‌ নামে আমাদের জানা-গুনা 
ছুইটা জিনিসও হাইড্রোজেনের সহিত মিশিয়া জলে। কেবল জলা নয়, 
জলিতে জলিতে হাজ্জার হাজার ক্রোশ উপরে উঠে এবং একটু ঠা 
হইলে নীচে নামে, আবার গরম হইলে ঝড়ের বেগে উপরে উঠে। 
সেখানে কি ভয়ানক কাও হয়, একবার ভাবিয়া দেখ! 


সূর্য্যের ছটা-মগ্ডল 


বার শেষ আবরণ ছটা -মগুলের কথা৷ এখনে বল! হয় নাই । এখানে 
তাহার একট! ছবি দিলাম । এই ছবিটা.একটি হুর্য-গ্রহণের সময়ে ভোলা 
হইয়াছিল। হুধ্যের আলোকের উৎপাতে পূর্ণ হুধ্য-গ্রহণ ছাড়া আর 





ূ পূর্ণ গ্রহণের সময়ে হুষ্যের ছটা-মগুল 
“কোনো সময়ে ইহা দেখা যাক না, হুর্যের আলোক ইহাদিগকে সকল 
সয়ে ডুবাইয়া রাখে । যেই টাদ ধীরে ধীরে আসিয়া সমস্ত ক্ষার, 
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ঢাকিয় কালো করিয়া দেয়, অমনি হার আকাশের এই ছটা-মগ্ডল 
দেখা যায় 1% 

ছবি দেখিলে বে ৫ যে, ইহা ছটার ই ই হি 
হইয়াছে, এইজন্যই জ্যোতিষীরা হৃর্যের আকাশের এই 
ছটা-মগ্ডল (0০707) বলেন। কিন্তু ইহার গভীরতা ০ 
দশ হাজার কি বিশ হাজার মাইল লন্ল। হৃর্য্ের বাহিরে লক্ষ লক্ষ মাইল 
জুড়িয় ইংর শন ।.. ১৮৭৮ সালে একটা গ্রহণে ুর্ধ্য হইতে এক 
কোটি মাইল দুরে ছটা-মগুল দেখ! গিয়াছিল। মাঝে চাদে-ঢাক। কালো! 
সূর্য, তার পরে সেই রডিন্‌ বর্ণ-মণ্ডল এবং শেষে এই ছটামগ্ুল সৃর্ধ্য 
গ্রহণের! সময়ে একটা দেখিবার জিনিস । ধাহাঁরা দেখিয়াছেন, তাহারা 
মোহিত। হইয়াছেন এবং ইহার বিবরণ লিখিয়! গিয়াছেন। আমরা 
দেখি নাই, কাজেই ছবি দেখিয়া ও বিবরণ শুনিয়া এখন আমাদিগকে 
সন্তূষ্ট থাকিতে হইবে। 

কিকি জিনিস জলিয়। হুধ্যের ছটামগডল জন্মিয়াছে, তাহা জানা 
গিয়াছে। জ্যোতিব্বিৎ পণ্তিতগণ সৃর্ধয-গ্রহণের সেই ছুই চারি মিনিট 
সময়ের মধ্যে পরীক্ষা করিয়! তাহা স্থির করিয়াছেন। আমাদের জানা- 
শুনা জিনিসের মধ্যে তীহারা উহাতে হাইডোজেনের বাম্পই জলিতে 
দেখিয়াছেন। .ইহা ছাড়। আরো যে অনেক বাষ্প জলে, জ্যোতিষীর! 
তাহা জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু সে-সব বাম্প আমাদের পৃথিবীতে 
নাই, কাজেই তীহায়া তাহাদের নামও ০০০৪০ দেখ, 
আমাদের কুর্্যটি কি জিনিস ! 

এখন বোধ হয়, তোমর! বুঝিতে পারিভেছ, বড় বড় জ্যোতিষীর 





পাস্তা পপ শাপিখাশা পান পা পপ শিপ 


* গ্রহণের সমর ছাড়া অপর সময়ে হৃর্যের বর্ণ-মগুল পরীক্ষা করিবার এক উপাক 
আজকালকার জ্যোতিষীর! বাহির করিয়াছেন, রি ছচাদগলকে পূর্ণ সনি? 
"আর কখনই চক্ষে দেখা যায় ন|। ূ 


০১, রহ 
১৯০ ০০ রগ দুকোকেল মু 





পূর্ণ হৃয্য-গ্রহণ। 
র্যা ও পৃথিবীর মধ্যে টাদ দাডাইয়া হৃষ্যকে কালো করিয়! দিয়াছে 


'ঙ্ুর্য্যের ছটা-মগুল, চিএ 
এত খরচ-পত্র করিয়া শ্রবং এত কষ্-শ্বীকাঁর কন্িরা কেন দুর দেশে 
পূণ ্য-গরহণ দেখিতে আসেন ।.. ; এমন ঘটনাও ঘরটিযাছে, মাঝ-সমুদ্রে 
বা বরফ-ঢাক। : মেক্ষদেশে না গেলে সৃর্্য-গ্রহণ- দেখা সাইবে না) 
জ্যোতিষীর! জাহাজে ক্রিক সেই সব ছূ্গম স্থানে গিষ়! জাহাজ নোঙর 
করিয়া সুর্া-গ্রহণ দেখিয়াছেন। ১৮৬৮ সালে ভারতবর্ষে একটি পুর্ণ- 
রাস স্য-গ্রহণ হইয়াছিল । : তখন ইউরোপ হইতে ভারতবধে আসার 
এখনকার মত সুবিধা ছিল না। " জ্যোতিষীরা। এই-অগ্গুবিধা গ্রাহ 
করেন নাইি। দলে দঙ্গে অনেক জ্যোতিবী ইউরোপ ও আমেরিকা 
হইতে, তারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ৷ স্থুগ্রলিন্ধ ফরাসী-জ্যোতিষী জান্সেন্‌ 
সাহেব এই দলে ছিলেন। তিনি গ্রহণের সময়ে স্ধ্যের অনেক ছবি 
উঠাইয়া লইয়াছিলেন। সেগুলি হইতে সুর্যের আকাশ-সন্ন্ধে অনেক 
নূতন খবর আমর! জানিতে পারিয়াছি। কিন্ত এখন অনেক খবর 
জানিতে বাকি আছে, তাই পুর্ণ হৃরধ্য-গ্রহণ হইলে জ্তিষীরা আর ঘরে 
বসিক্বা থাকিতে পারেন না । 

ফরাসী জ্যোতিষী জান্সেট্ির নাম. করায় তীহার সম্বন্ধে একটা 
গল্পের কথা মনে পড়িয়া গেল। ১৮৭*, খৃষ্টাব্দে ফরাসীদের 
সষ্টিউঠ- 'জন্মীনূ্দের একট ভয়ানক লড়াই হইয়াছিল । ছুই পক্ষই, 
বলশালী, অনেক ছোটখাটো বুদ্ধের পর জন্দীন্-সৈগ্ত আসিয়া শ্রণন্সের 
রাজধানী পারিস্‌ সহরকে ঘেরিয়া ফেলিল। নগরের চারিদিকেই 
জন্্ীন-সৈন্তের কড়া পাহার। বলিল, একটি লোকও যে নগয় হইতে বাহির 
হইয়া আসিবে, তাহার উপায় রহিল না। বাহিরের লোক যে, 
সহরের লোকদের নিকটে গিয়া খাবার-দাবার দিয়া আমিবে, তাহারা 
পথ বন্ধ। তখন জান্সেন্‌ সাহেব ভূর্ভাগ্যক্রমে পারিসে ছিলেন, 
কাজেই তাহাকেও অবরুদ্ধ স্ুইয়া থাকিতে হইল । 

যাহা হউক, এই সময়ে একট। বড় রকমের সুষ্য-গ্রহ্ণ হইবার কথ 
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ছিল। এই গ্রহণটি দেখিয়া হুর্ধ্যসন্বদ্ধে অনেক বিষয় জানিয়৷ লইবেন 
ৰলিয়! জান্সেন সাহেব বহুদিন ধরিয়া প্রস্তত হইতেছিলেন। ক্রমে 
গ্রহণের দিন কাছে আসিতে লাগিল, কিন্তু জন্মান্দের পাহারার হাত 
হইতে মুক্তি পাইয়! তিনি যে, নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া সুধ্য-গ্রহণ দেখিবেন, 
তাহার আশ! রহিল না। জান্সেন্‌ খুব দুঃখিত হইলেন এবং পারিসের 
বাহিরে যাইবার জঙ্ খাঁচার পাখীর মত ছট্‌্-ফটু করিতে লাগিলেন। 
গ্রহণের পূর্ববদিন রাত্রিতে তিনি এমন অধীর হুইয়৷ পড়িলেন যে, একটু 
সময়েরও জন্ট পারিসে থাকিতে তাহার ইচ্ছা রহিল না। তিনি স্থির 
করিলেন, শত্রুদের মাঝ দিয়াই চলিয়া যাইবেন, তাহাদের গোলা -গুলিতে 
যদি প্রাণত্যাগ হয়, তাহাও ভাল। 

এই সময়ে জান্সেন্‌ সাহেবের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে, তাহার 
একটি ভাঙা ব্যোমযান আছে। সেই অন্ধকাঁর রাত্রিতে তিনি এ 
ব্যোমযানে উঠিলেন এবং পারিসের বাহিরে নিরাপদ স্থানে আসিয়া 
পৌছিলেন। জন্মীনেরা যদি জান্সেনের এই পলায়নের সংবাদ একটু 
জানিতে পারিত, তাহা হইলে একটি-মাত্র গোলার আঘাতেই তাহার 
মৃত্যু হইত। জ্ঞানলাভের জন্য জান্সেনের মনে ঘে ব্যাকুলতা আসিয়াছিল, 
মৃত্যুর আশঙ্কাও তাহাকে দমন করিতে পারে নাই। 
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র মোটামুটি খবর তৌমাদিগকে দিলাম । কিন্তু এখনে! উহার, 
অনেক খবর বড় বড় জ্যোতিষীরাও জানেন না, যাহা তাহারা জানেন, 
তাহারও অনেক কথা বলিতে বাকি রহিল। তোমরা আর একটু বড় 
হইলে সে-দব কথা জানিতে পারিবে ও বুবিবে। হৃর্যের আলোক 
ও তাপ-সম্বন্ধে ছুই একটা কথা বলিয়া এখানেই সূর্যের গল্প শেষ 
করিব । 

সুর্যের আলো যে কত বেশি তোমরা তাহা প্রতিদিনই দেখিতেছ। 
পণ্ডিতের এই আলোর একট। হিসাব করিয়াছেন। পুণিমার চাদের 
আলো কত তাহা তোমর! দেখিয়াছ। এ টাদের আলোতে বই পড়া 
যায়। কিন্তু হিসাব করিলে দেখ' ঘাঁয়, ছয় লক্ষ টাদের আলো একত্র না 
করিলে একটা হূর্যের আলোর সঙ্গে সমান হয় না। ছয় লক্ষ টাঁদ বড় 
সোজ। কথ! নয়। এত-গুলো চাদ যদি এক সঙ্গে আকাশে উঠে, তাহ 
হইলে সব আকাশট। ঠাদে টাদে ভরিয়। যায় । কাজেই দেখা যাইতেছে, 
আমাদের সব আকাশটা যদি াদের মত উজ্জল হয়, তাহা হইলেই 
কেবল হুর্য্যের আলে! আমরা পাইতে পারি। দেখ হ্ধ্য কত আলো 
দেয়! বিজ্ঞানের দ্বারা, লোকে ইলেক্‌টিক আলো, লাইম্‌ আলো কত 
আলোই প্রস্তুত করিতেছে, বিস্তু হুষ্যের আলোর সমান একটি আলোও 
এ-পধ্যস্ত করিতে পারে নাই! 

কুর্য্যের আলো! যেমন বেশি, তাপও তেমনি বেশি । সুর্ধ্য কত 
“তরে আছে; তাহা ত স্বোমরা শুনিয়াছ। এত দূরে থাকিয়া সুর্য যে 
"স্বাপ ছাড়িতেছে, তাহার একটুখানি-মাত্র আমাদের পৃথিবীতে আদিয়! 


৫২. গ্রহ-নক্ষত্ 


পড়িতেছে। বাকি সবই মহা-আকাশের মহাশৃন্তে ছড়াইয়৷ পড়িতেছে। 
কিন্তু এই একটুখানি তাপের যে কত তেজ, তাহা প্রতিদিনই তোমরা 
দেখিতে পাও। হৃুর্যের তাপে খাল-বিল, নদী-নাল৷ সব শুকাইয়া 
যায়, এক এক সময়ে এত তাপ হয় যে, ছাতা মাথায় দিয়াও ছুপরে 
খরের বাহির হওয়া যায় না। এত দুরে থাকিয়া যে এত তাপ দিতে 
পারে, তাহার কাছে গেলে ষে কত তাপ পাওয়৷ যায়, এখন তোমরা 
ভাবিয়! দেখ ! 

জ্যোতিষীর ও বৈজ্ঞানিকের! বড় মজার লোক । ত্বাহারা যাহা 
দেখেন ও যাহা শুনেন, তাহা লইয়৷ হিসাব-পত্রে বসিয়। যান। কত 
পরীক্ষা ও কত অস্ক কষার পরে তবে ত্তাহাদের হিসাব-পত্র ঠিক হয়। 
সমস্ত কূর্ধ্যটা কত তাপ ছাড়িতেছে, জ্যোতিষীরা অনেক অঙ্ক কষিয়৷ 
অনেক পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন। একটা হিসাবে একজন 
জ্যোতিষী বলিয়াছেন, যদি সমস্ত সূর্য্যটাকে পঞ্চাশ হাত গভীর বরফ দিয়া 
মোড়া যায়, তাহা হইলে কুর্ধ্য নিজের তাপ দিয়া এই পঞ্চাশ হাত 
বরফের আবরণ এক মিনিটে গলাইয়া দিতে পারে। ভাবিয়া দেখ 
কি ভয়ানক তাপ! আর একটা হিসাবের কথা বলি। ছুই হাত 
লম্বা ও ছুই হাত চওড়া জায়গা যে কত ছোট তোমরা নিজে তাহা 
মাপিয়া দেখিতে পার। এতটুকু জায়গায় তোমাদের মত দুই জন 
মানুষ হয় ত কোনে। গতিকে বসিয়া থাকিতে পারে মাত্র । সুর্যের 
উপরকার এতটুকু ছোট জায়গা হইতে এক ঘণ্টায় যে তাপ বাহির হয়, 
আমাদের এখানে একশত সত্তর মণ কয়ল! না পুড়াইলে তাহ! পাওয়। 
যায়'না । ভাবিয়৷ দেখ, কত কোটি কোটি মণ কয়লা পুড়াইলে তবে 
সুর্যের তাপের মত তাপ আমরা এক ঘণ্টার জন্ত সৃষ্টি করিতে পারি। 

এখন তোমরা! জিজ্ঞানা করিতে পার, সুধ্য যে ক্রমাগত এই রকম 
ভয়ানক তাপ ছাড়িতেছে, সে তাপ কোথা হইতে আসে? উচুনে 
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কয়লার আগুন জ্বাল! হইয়াছে, এই আগুন এক ঘণ্টা কি ছুই ঘণ্টা বেশ 
জলিবে এবং তাহার পরে নিভিয়া যাইবে । উন্ননের আগুন যদি ঠিক 
রাখিতে চাও, তাহা হইলে মাঝে মাঝে উনুনে নৃতন করিয়া কয়লা দিতে 
হইবে। সুর্যের আগুন কত লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া জলিতেছে, 
কিন্ত ইহার আগুনের তাপ একটুও কমে নাই। ইহাতে কে কয়লা 
জোগায় এবং কি রকমেই বা ইহার কয়লার জোগাড় হয়, তোমরা 
ভাবিয়। ঠিক করিতে পার কি? একজন জ্যোতিষী হিসাব করিয়া 
বলিয়াছেন, যদি সমস্ত হূর্যযটা কয়ল! দিয়াই প্রস্তুত হইত এবং এই 
কয়ল৷ পুড়াইয়৷ যদি কুরধ্য তাপ দিত, তাহা হইলে এক হাজার বা ছুই 
হাজার বৎসরের মধ্যে তাহার সমস্ত কয়লা নিংশেষে পুড়িয়! ' যাইত, 
এবং হুষ্য নিভিয়া এক গাদা ছাই হইয়া দাড়াইত। কিন্তু ছুই হাজার 
বৎসরেও ত সুর্য নিভিয়া যায় নাই, বা তাপও ত একটু কমে নাই। 
তাহা! হইলে বুঝিতে পারিতেছ, কয়লা বা কাঠের আগুনে শুধ্যের তাপ 
রক্ষা! হয় না। কে গাড়ী গাড়ী করিয়া কয়লা বহিয়। স্ধ্যে ঢালিবে? 
ঢালিতে পারিলে এত কয়লাই বা কোথায়? 

স্্য্য কি রকমে নিজের দেহের তাপ রক্ষ। করে , তাহ জানিবার 
জন্য বৈজ্ঞানিকেরা অনেক পরীক্ষা, অনেক হিসাবপত্র করিয়াছেন । 
এখন স্থির হইয়াছে, সুর্য নিজের শরীরটাকে সঙ্কুচিত করিয়া তাহার 
তাপ রক্ষা করে। 

কথাটা বোধ হয় বুবিলে নাঁ। একটু বুঝাইয়া৷ বলি। সমস্ত 
জিনিসেরই একটা প্রধান গুণ এই ধে, বদি জোর করিয়া আকারে 
ছোট কর! যায়, তাহা! হইলে পদার্থমাত্রই গরম হুইয়৷ পড়ে। *ইট্‌ 
বা পাথরের মত শক্ত জিনিসকে আকারে সহজে ছোট করা যায় না, 
কিন্তু যে-সকল জিনিস গবাতাসের মত বাম্পীয় অবস্থায় থাকে, 
দ্বাপ দিয়া তাহাদিগকে অনায়াসে ছোট করা বায় । 
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ফুটবলের সেই ছোট রবারের থলি অর্থাৎ ব্রাডারের ভিতরে 
তুমি যে বাতাসট। পম্প্‌ করিয়! দাও, তাহা বাহিরে অনেকটা ' জায়গা 
জুড়িয়া থাকে । কাজেই বাহিরের অনেকট! বাম্পকে জোর করিয়া 
যখন ছোট রব্লাডারের মধ্যে পোরা যায়, তখন বান্তাসকে সম্কুচিত করা 
হয়। সন্ত সন্ত পম্প করার পরে তুমি যদি ব্রাডারে হাত দাও, তবে 
দেখিবে রবারের উপরটা গরম হইয়াছে । বাইসিকেল্‌ গাড়ীর চাকায় 
যে রবারের টায়ার অর্থাৎ গদি লাগানো থাকে, তাহার ভিতরে জোর 
করিয়া! যখন অনেক বাতাস পম্প্‌ করা যায়, তখন সেটাও গরম 
হইয়া পড়ে । কাজেই দেখ! গেল, বাম্পীয় জিনিস সম্পৃচিত অর্থাৎ 
আকারে ছোট হইয়া! পড়িলে তাহাতে তাপের স্থষ্টি হয় । 

সুর্য এতকাল ধরিয়া ক্রমাগত তাপ বিলাইয়া কেন আজও ঠাণ্ডা 
হইতেছে না, ইহার কারণ দেখাইতে গিয়া পণ্ডিতের! ব্রাডার গরম 
হওয়ার কথাই বলিয়াছেন। স্ুথ্য আমাদের পৃথিবীর মত মাটি-পাথর 
দিয়া গড়। নয়, উহ্থার দেহে কেবল বাম্পই আছে। বাম্প জিনিসটার 
আর একট। প্রধান গুণ এই যে, ঠাণ্ডা পাইলেই তাহা আকারে খুব 
ছোট হইয়া আসে। কাজেই সুর্যের দেহের বাম্প তাপ ছাড়িয়া 
ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আদিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহ সঙ্কুচিত 
হইতেছে । কিন্ত দেহ সঙ্কুচিত হইলে তাহাতে তাপ জন্মে, তাহা 
আমরা আগেই বলিয়াছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সুর্যের দেহ 
ঘেমন ঠাণু। হইয়া সম্কৃচিত হইতেছে, তেমর্সি,সন্কৃচিত হওয়ার দরুণ 
সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে তাপেরও স্ষ্টি হইতেছে । ঘযত্র আয় তত্র ব্যয়”, 
কাজ্জই এত তাপ খরচ করিয়াও সুধ্য ঠাণ্ডা! হইতে পারিম্েছে না'। 
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মহাপ্রলয় 


তোমরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, আচ্ছা, প্রতিদিনই সৃষ্ধ্য 
যখন নিজের দেহকে এক-একটু ছোট করিয়া ফেলিতেছে, তখন 
গত বৎমরের হৃর্যের চেয়ে এ বৎসর সুর্য্যকে ছোট দেখি না কেন? 
জ্যোতিষীরা তোমাদের এই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়াছেন। তাহার 
বলেন, যখন বিশ্ব-সংসারে মানুষ জন্মে নাই এবং পৃথিবীর জন্ম হয় 
নাই, সেই অতি পুরাতন কালে, সুর্য খুবই বড় ছিল। এখন আকাশের 
যে জায়গায় পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাম্‌ ও নেপৃচুন রহিয়াছে, 
সুর্যের দেহটা সেই কোটি কোটি মাইল জাগ্লগা জুড়িয়৷ ছিল। জায়গা 
জুড়িয়া ছিল বটে, কিন্তু তাহার দেহটা খুবই হাল্কা! ছিল। এখন 
সুর্য্যের দেহে যে ঘন বাশ্প আছে, তখন ইহা অপেক্ষা খুব হাল্কা বাম্প 
তাহার দেহে ছিল। সেই সময় হইতে আজ-প্যস্ত হূর্্য নিজের দেহ 
গুটাইয়৷ ছোটই করিয়া আসিতেছে। তাই কুর্য আগেকার তুলনা 
এত ছোট । যাহা হউক, সুর্যের ছোট হইবার ভাবটা এখনো আছে, 
কিন্ত এখন যে পরিমাগে্টছাট হইতেছে তাহা নিতান্ত অল্প, তাই এখন 
ছুই দশ বৎসরে ব! দ্ব-হাজার দশ হাজার বৎসরে সুধ্য কতটা ছোট 
হইল, তাহা নজ্জুরেই পড়ে না। * 
মনে কর, একটা বড় জালার ভিতরে দশ মণ তিল বোঝাই আছে, 
আর তুমি যেন সেই জাল! হইতে প্রতিদিন. এক একটি করিয়া ভিল উঠাইরা 
'লুইতেছ'। প্রতিদিনই এক-একটি করিয়। 'ভিলের ক্ষয় হইতেছে এবং 
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প্রতিদিনই জালাটা এক একটু করিয়া খালি হইতেছে; কিন্তু এই ক্ষয় 
এত সামান্ত যে, তুমি ছু-বছরে কি দশ বতসরেও চোখে দেখিয়। বুঝিবে না 
যে, জাল খালি হইয়া যাইতেছে । সুর্যের আকারে ছোট হওয়াও 
এই রকমের; এখন প্রতি বংসরে সে এমন তিলে তিলে ছোট হইতেছে 
যে, দু-হাজাঁর দশ হাজার বসরে আমরা সুধ্যকে খুব ভাল যন্ত্র দিয়া 
পরীক্ষা! করিয়াও ছোট দেখিব না। 

কিন্ত খুব অনেক দিন পরে, হয় ত লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে, এই 
(তিলে তিলে কমার জন্ সূর্যকে নিশ্চয়ই ছোট হইতে দেখ! যাইবে। 
তখন মানুষ পৃথিবীতে থাকিবে কি না জানি না, যদি থাকে তবে 
তাহার! সুধ্যকে ছোট দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া যাইবে। কেবল তাহাই 
ময়, তখন তাহারা দেখিবে ুর্য্য ছোট হইতে হইতে এমন ঘন হইয়া 
ধাড়াইয়াছে যে, সে আর ছোট হইতে পারিতেছে না, দেই দিনই 
মহাপ্রলয় আরম্ত হইবে। কারণ হৃর্ধ্য তখন যে তাপ ক্ষয় করিবে, 
তাহায় আর পূরণ হইবে না। কাজেই দিনে দিনে ঠাণ্ডা হইয়া 
হুর্ঘ্য একদিন একেবারে নিভিয়। যাইবে । পৃথিবী আর তাপ-আলোক 
না পাইয়া ঘোর অন্ধকারে বরফের চেয়েও বেশী ঠাণ্ড। হইয়৷ পড়িবে। 
মেঘ হইবে না, বৃষ্টি পড়িবে না, নদী চলিবে না, বাতাসও বহিবে না। 
সমুদ্রের জল শক্ত বরফ হইয়। দাড়াইবে। হুর্যের আলোতে বাড়িয়া 
যে-দকল গাছ-পাল। আমাদের খাগ্চ জোগায়, তাহার। চিরদিনের জন্ত 
লোপ পাইয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পণ্ড প্রভৃতি প্রাণীদিগের 
চিচ্ছ্জাত্রও পৃথিবীতে থাকিবে না । 

* সুর্য্য নিভিয়৷ যাওয়ার পরে পৃথিবীর এই দুর্দশার কথা মনে করিলে 
সত্যই ভয় হয়। কিন্তু আপাততঃ ভয়ের কারণ নাই, লক্ষ লক্ষ 
বৎনর পরে পৃথিবীতে এই মহা প্রলয় উপস্থিত হইবার অনেক আগে হয়ত , 
মচুষ্যজাতি পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়া যাইবে! আমাদের এই' 
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অতি প্রাচীন হিমালয় পর্বত ব্যতীত আর কেহই এই মহাঁগ্রলয় দেখিবে' 
না। কিন্ত তখন তাহার এই শ্তামল দেহথানি থাকিবে না, তপ:কিষ্ট 
খষির মত তাহার শরীর তখন কক্কালসার হইবে এবং মাথার তুষার-জটা 
আরে! ভারি ও আরো শাদ! হুইয় পড়িবে । | 


চাদ 

এখন চাদের কথ। বলা যাউক। ভোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, 
পৃথিবী যেমন হৃর্যোর চারিদিকে ঘোরে, চাদ সেই-রকম পৃথিবীর চারি- 
দিকে ঘুরিয়! বেড়ায় । এজন্ত পৃথিবী গ্রহ, এবং টাদ তাহার উপগ্রহ । 
সে যেন পৃথিবীরই অধীনে আছে, পৃথিবী তাহাকে টানিয় নিজের 
চারিদিকে ঘুরাইয়া লইয়া! বেড়াইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া টাদের 
সঙ্গে সুর্যের যে কোনো সম্বন্ধ নাই, এ কথা বলা যায় না। কারণ 
পৃথিবীর চারিদিকে যখন টাদ ঘুরে, তখন পৃথিবী তাহাকে সঙ্গে লইয়া 
সু্যকে ঘুরিতে থাকে । এজন টাদের গতিটা বড়ই গোলমেলে 
রকমের । 

একটা উদাহরণ দিয়! চাদের গতিটা বুঝানো যাকৃ। মনে কর, তুমি 
ধেন সুষ্য হইয়! মাঝে দাড়াইয়া আছ, আর তোমার সেই বন্ধু ধরণী তোমার 
চারিদিকে পৃথিবী সাজিয়৷ ঘুরিতেছে। (পর পৃষ্ঠার ছবি দেখ)। এখন চাঁদ 
হইবে কে? যে চাদ হইবে, তাহাকে কিন্তু ধরণীর চারিদিকে ঘুরিতে হইবে । 
আচ্ছা, একট! কাজ কর! যাক্‌, ধরণীকে বল! যাউক, মে যেন একটা 
চিলে দড়ি বাঁধিয়া ঘুরাইতে থাকে ৷ ধরণী টিলে দড়ি বাধিল এবং তাহার 
মাথার চারিদিকে সেই টিলটাকে ঘুরাইতে লাগিল, আবার সঙ্গে সঙ্গে সে 
তোমারও চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। কাজেই ঠাদ যেমন পৃথিবীকে 
ঘুরিতে ঘুরিতে সুর্যের চারিদিকে ঘুরিয়৷ আসে, এখানে দড়িতে-বীধা' 
টিলটাও সেই রকম ধরণীর চারিদিকে ঘুরিতত ঘুরিতে তোমাকেও ঘুরিয়া , 
আদিল। তাহা হইলে এই টিলের গতি ঠিক্‌ টাদের মতই হইল না কি.?" 
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পূর্বে তোমাদিগকে বলিয়াছি, টাদকে আমর! পৃথিবী হইতে " 
প্রায় সুর্যের মত বড় দেখি বলিয়াই চাদ কখনো! সুর্যের মত বড় জিনিস 
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ধরণী টিলে দড়ি বাঁধিয়া তাহ। মাথার চারিদিকে ঘরাইতে ঘ্রাইতে 
অন্য বালকটির চারিদিকে ঘরিতেছে 


নয়। নক্ষত্রদের চেয়ে ঠাদ অনেক ছোট, তাশ্ছাড়া আর যাহা 
কিছু আকাশে খালি চোখে দেখা যায়, তাহাদেরও চেয়ে ছোট, 
অর্থাৎ আকাশে ধত ছোট বড় জ্যোতিষ্ক আছে, তাহাদের সব চেয়ে 
টাদই ছোট। কিন্তু মায়ের ছোট ছেলেটির মত সে পুথিবীর কাছে 
থাকিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়া তাহাকে আমরা এত বড় দেখি। 

টাদকে ছোট বলিলাম তাই বলিয়া মনে করিও না, যেন তাহ। 
আমাদের খেলার ফুট্বলের মত ছোট ব1 ধান রাখিবার মরাইয়ের 
্ত ছোট, বা পাহাড়ের গ্রুত ছোট বা হিমালয় পর্বতের মত 
ছোট। পৃথিবীর উপর যত জিনিস আছে, তাদের সব চেয়ে টাদ বড়। 


৬২. গ্রহ-নক্ষত্র 


দুরবীণে চোখ লাগাইয়া টাদ বা! অপর গ্রহদিগকে দেখিলে, দেগুলিও 
ধী রকমেই বড় দেখায়। এজন খালি চোখে আকাশের যে-সব 
জিনিসকে দেখ যায় না, দূরবীণ দিয়া দেখিলে তাহার্দিগকে দেখা যায়। 
যদি তোমরা! একট। ছোট দূরবীণ হাতের গোড়ায় পাও, সকলের 
আগে একবার টাদকে দেখিয়া লইও। এমন আশ্চর্য্য দৃশ্ত আর 
কখনে। দেখিবে না ! 

আজকালকার দিনে সকলের চেয়ে যে বড় দূরবীণ আছে, তাহা? 
দিয়া দেখিলে ছুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে না থাকিয়া কেবল 
চ্লিশ মাইল দূরে থাঁকিলে চাদ যেমনটি দেখাইত, ঠিক সেই-রকমই বড় 
দেখায়। চল্লিশ মাইল দূরের জিনিদ কত কাছে থাকে মনে করিয়া! 
দেখ । দৃরবীণ দিয়া দেখিয়া টাদকে আমরা ঠিক সেই-রকম কাছে 
পাইয়াছি। ইহাতে টাদদের উপরকার সব খবর জানিবার শুনিবার খুব 
স্ুবিধ। হইয়াছে । পৃথিবীর উপরে এখনো অনেক জায়গা আছে, 
যেখানে মানুষ যাইতে পারে নাই, কাজেই সেখানে কোথায় সমুদ্র আছে, 
কোথায় পাহাড় আছে এবং সেখানকার জীবজস্ত গাছ-পালা কি-রকম, 
এ সব আমরা জানিতে পারি নাই। পুথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ 
মেরু এই রকমের অজান৷ দেশ। সেখানকার ভয়ানক শীতে ও বরফ 
ঢাকা সমুদ্রে মানুষ যাইতে পারে নাই ; কাজেই সেখানকার সকল 
অবস্থাও জানা যায় নাই। কিন্তু টাদের যতটা পৃথিবী হইতে দেখা যায়, 
তাহার সকল অবস্থাই জ্যোতিষীদের জান! আছে। পুথিবীর কোথায় 
কোন্‌ সমুদ্র, কোথায় কোন্‌ পর্বত আছে, আমরা ম্যাপে তাহা আকিয়া 
রাখি। জ্যোতিষীর! চাদেরও সেই-রকম ম্যাপ আকিয়াছেন, এবং 
ফেখানকার পাহাড় পর্বত সমুদ্রের এক-একট' নামও দিয়াছেন। 

তাহা হইলে বুঝা যহেতেছে, দেপ্তিবার শুনিবার জিনিদ টাদে- 
অনেক আছে। বড় দূরবীণ দিয়া দেখিলে টা্দকে যে-রকম দেখায়, 


চাঁদ | ৬৩ 
এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম। দেখিলেই বুঝিবে, এটা পূর্ণিমার 
টাদের ছবি নয়। পুণিমার পরে কি-রকম এক-একটু করিয়া টাদের ক্ষয় 
হয়, তাহা তোমর! হয় ত দেখিয়াছ। ছবিখানি পুণিমার ছয় সাত দিন 
পরে উঠানো হইয়াছিল, এজন্ঠ ইহা সম্পূর্ণ গোলাকার নয়। কিন্তু 
দেখ ছবি দেখিতে কেমন ! 


চাদের আগ্নেয় পর্বত 


ছবির উপরে যে-সব গোল গোল চিহ্ন আছে, সেগুলি কি বলিতে 
পার কি? এগুলিকে জ্যোতিষীর টাদের আগ্নেয় পর্বতের গর্ত 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বিস্ৃভিয়ন্‌, এট্‌না প্রভৃতি পৃথিবীর আগ্রেয় 
পর্বতের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। এই সকল পর্ব্বতের চুড়ায় 
ভয়ানক গর্ত থাকে, তাহা হইতে সময়ে সময়ে ধোয়া ছাই বাহির 
হইয়া নিকটের গ্রাম-নগর ছাইয়া ফেলে । কখনো কখনে! আবার 
সেই গর্ত দিয়া আগুনের মত .গরম গলা! মাটি পাথর ও ধাতু বাহির 
হয় এবং পাশের গ্রাম.নগর বাইয়া দেয়। , 

বিস্থৃভিয়স্‌ পর্ব্বতের অগবিবৃষ্টি অনেক দিন আগে পম্পে নগরকে 
এই রকমে একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। সে-সময়ে বিশ্থৃভিয়ন 
হইতে এত ছাই এবং গলা মাটি পাথর ও ধাতু বাহির হইয়াছিল যে, 
তাহাতে নগরের ঘর-বাড়ী জীব-অস্ত সব চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। 
এখন লোকে সেই সকল ছাই ও জমাট ধাতু কাটিয়া নগর বাহির 
করিতেছে । যাহ হউক চাদের উপরে যে-সব আগ্রেয় পর্বতের গর্ত 
দেখিতেছ, তাহা হইতে কিন্তু এখন আর ছাই বা! আগুন বাহির হয় না, 
হইলে তাহা দূরবীণ দিয় আমর! পৃথিবী হইতে দেখিতে পাইতাম । 

জ্যোতিষীর ছুই শত তিন শত বৎসর ধরিয়া চাদের পাহাড়- 
পর্বত পরীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তাহাদের একটুও পরিবর্তন দেখিতে 
পান নাই। আমাদের দূরবীণগুলি এখন টাদকে এত বড় করিয়া 
দেখায় যে, টাদে যদি কলিকাতার হাইকোর্ট, জেনারেল্‌ পোষ্ট -অফিস্‌ বা 
মনুমেণ্টের মত একট! বড় বাড়ী প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে, আমরা. দেই, 





চাদের উপরকার অবস্থা 


চাদের আপ্নের পর্ধত ৫. 
পি. | 


বাড়ি এখানে বসিয়া দেখিতে পাইতাম; কিন্তু পরত 
এরকম কিছুই দেখা যায় নাই। মাটির বা পাথরের পুতুল গড়িয়া ঘরে 
রাথিলে তাহাকে যেমনটি রাখা! যায়, চিরদিনই সেই-রকম , থাকে ; 
টাদও যেন সেই-রকম একটি পুতুল। বৎসরের পর বৎসর ঠাদকে 
দেখিয়। গুনিয়। ইহার একটুও পরিবর্তন দেখা যায় নাই। 





চাদের ক্ষোপার্নিকান্‌ আগ্নেযপর্ত | 
কিন্তু খুব প্রাচীন কালে চাদের সব আগ্নেয় পর্বত্ত হইতে যে" 


৬৬. সু গ্রহ-নক্ষত্র 


ভয়ানক আগুন উঠিত এবং গল! ধাতুর আত বাহির হইয়! চারিদিক 
ডুবাইয়া। দিত, এখনে। এত দূর হইতে আঁমরা তাহা বুবিতে পারি। 

ুর্বপৃষ্টায় টাদের একটা আগ্নেয় পর্ববতের বড় ছবি দিলাম । ছবি 
দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, চাদের উপরকার কতক জায়গা! যেন খুব 
উ*চু প্রাচীর দিয়! ঘেরা! আছে এবং তাহার মাঝে যেন কয়েকটা, উ“চু- 
উপ্চু পাহাড় আছে। চাদের আগেকার ছবিতে যে-সব ছোট 
গোলাকার আগ্নেয় পর্বত দেখিয়াছ, তাহাদের আকুতি ঠিক এই রকমের 
অর্থাৎ চারিদিকে উচু প্রাচীর, মাঝে একটা! বা! দুইটা উচু পাহাড়। যে 
আগ্নেয় পর্ব্বতের ছবিটা পূর্ব পৃষ্ঠায় দিলাম, তাহার নাম কোপার্নিকাম্‌। 

“কোপার্নিকান্” নাম শুনিয়া অবাক হইও না; এ নাম 
আমাদেরই দেওয়। তোমার যদি দুইটা পোষ! কুকুর থাকে, এবং 
তাহাদের একটা কালো ও একটা শাদা হয়, তাহা হইলে প্রত্যেককে 
এক-একটা পৃথক্‌ নাম দিতেই হপন। তাহা না হইলে যখন তুমি কালো 
কুকুরটাকে কাছে আনিতে চাও, তখন কেবল তুতু করিয়া ডাঁকিলে 
দুইটাই কাছে আসিবে । কিন্তু যদি তুমি কালো কুকুরটিকে “কালু” 
এবং শাদদাটিকে “টেবি” বলিয়া ডাক, তখন কালু বলিয়৷ ডাকিলে 
কালে! কুকুরই কাছে আসিবে এবং “টেবি” বলিয়া ডাকিলে শাদাটাই 
কাছে আসিয়৷ তোমার পায়ের গোড়ায় লুটাইবে। ইহাঁও যেন সেই- 
রকম; টাদের বড় বড় আগে পর্বতগুলি ও সমুদ্রশুলির এক-একটা 
নাম দেওয়াতে, একটা পর্বতের সঙ্গে আর একটা পর্বতের গোলমাল 
হয় না। 

' টাদের পর্বতের নাম দেওয়ার কথায় একটা! ঘটনা মনে-পড়িয়। 
গেল। তিন চার বৎসর পুর্বে আমি তোমাদেরি মত ছোট ছেলেদের 
দূরবীণ দিয়! টাদ দেখাইতেছিলাম | টাদেন আগ্নেয় পর্বত, গুহা, 
পাহাড়ের শ্রেণী ও উ চুনীচু মাটি দেখিয়া! তাহার! অবাক্‌ হইয়া যাইতেছিল 
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নিকটে একটি অল্লশিক্ষিত ভূত্য দীড়াইয়া ছিল; তাহাকেও দূরবীণ 
দিয়! টাদ দেখাইলাম এবং কোন্‌ পাহাড়টার কি নাম তাহাও বলিতে 
লাগিলাম। পৃথিবীর মত টাদেও পাহাড় পর্বত আছে দেখিয়া সে খুবই 
আশ্র্য্য হইল, কিস্ত সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য হইল টাদের পাহাড়গুলির 
নাম শুনিয়।। সে বলিতে লাগিল “মহাশয়, কল দিয়া ত টাদের পাহাড় 
দেখাইলেন; কিন্তু পাহাড়গুলির নাম জানিলেন কি রকমে ?” 

আমরা ত হাসিয়াই খুন। টাদের পাহাড় দেখিয়া লোকটা 
বিশ্মিত হইয়া ভাবিতেছিল, আমরা কোনো যন্ত্র দিয়। পাহাড়ের নামগুলাও 
হয় ত চাদ হইতে পৃথিবীতে আমদানি করিয়াছি । আমরা তাহাকে 
বুঝাইয়! দিলাম, পাহাড় পর্বত গাছপাল! বা জীবজন্তর নাম বিধাতা 
তাহাদের গায়ে লিখিয়৷ দেন নাই, তাহাদিগকে চিনিয়৷ লইবার জন্ত 
মানুষই তাহাদ্দের এক একট। নাম দেয় । 

ঠাদের আগ্নের় পর্বতের বিবরণ বলিতে গিয়া অনেক বাজে কথা 
বলিয়া ফেলিলাম। এখন আবার “কোপার্নিকান্” আগ্নেয় পর্বতের 
ছবিটি দেখা যাউক। ইহার চারিদিকে যে প্রাচীরের মত পাহাড় 
বেড়িয়া রহিয়াছে, তাহা কম উচু নয়। পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া 
দেখিয়াছেন, ইহার উচ্চতা ছুই মাইলের উপরে, মাঝের পাহাড়ের 
উচ্চত। আরে! বেশি । তাহার পরে যে জায়গা! ঘেরা রহিয়'ছে, মাপিলে 
তাহ! প্রায় ছাগ্লান্ন মাইলের সমান হয়। তাহা হইলে দেখ, এ 
পাহাড়-ঘের৷ গোলাকার জায়গাটাও নিতান্ত ছোটখাটো স্থান নয়। 
ছাপ্লান্ন মাইল প্রশস্ত একটা গোলাকার স্থান ছুই মাইল উ্চু পাহাড় দিয়া 
ঘের! এবং ঘের! জায়গার মধ্যে আবার ছুই একটা উচু চূড়াযুক্ত 
পাহাড়। চাদের সকল আগ্রের পর্বতগুলিই যে এত বড় ভাহ! নয়। 
“কোনোটিকে ইহা অপেক্ষা আনেক ছোটও দেখ গিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক 
আগগ্রেরগিরির গঠন ঠিক একই রকমের । 


৬৮ :0010100 গ্রহ-নক্ষত্ 

আমাদের পৃথিবীতে যত আগ্নেয় পর্বত আছে, তাহাদের সঙ্গে 
চাদের পর্তগুলির আকার মিলাইয়। দেখিলে দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ 
দেখিতে পাওয়! যায়। আমাদের কোনে আগ্রের পর্বত ছুই তিন 
মাইল উ“চু পাহাড়ে ঘের! নাই এবং তাহাদের কোনোটিরই মুখ পরশ 
মাইল বা একশত মাইল চওড়া নয় । টাদের আগ্নেয় পর্বতগুলির অবস্থা 
এ-রকম কেন হইয়াছে, তোমরা কেহ বলিতে পার কি? বোধ 
হয় পারিবে না; জ্যোতিষীর অনেক ভাবিয়া চিত্তিয়া ইহার কারণ স্থির 
 করিয়াছেন। 

ইহা বুঝিতে হইলে পৃথিবী ও টার্দের আকর্ষণের কথা৷ একটু জান! 
আবশ্তক | পৃথিবী তাহার উপরকাঁর সকল জিনিসকে চাদের দিকে 
টানে, এজন্য আমরা জিনিসকে ভারি বলিয়া! বোধ করি । পাঁচ সের 
ওজনের একট! লোহার গোলাকে মাটি হইতে উঠাইতে কত কষ্ট হয় 
দেখিয়াছ ত? গোলাকে পৃথিবী নীচের দিকে টানে তুমি তাহাকে 
উপর দিকে টানো, কাজেই পৃথিবীর টানের চেয়ে তোমার টান, অধিক 
না করিলে গোলাকে মাটি হইতে উঠাইতে পারিবে না। এজন্ত কোনো 
জিনিমকে মাটি হইতে উঠাইতে গেলে বেশ্‌ জোর লাগে । 

টাদদের দেহটা পৃথিবীর তুলনায় খুব ছোট, এজন্ঠ সে তাহার 
উপরকার জিনিসগুলাকে পৃথিবীর মত জোরে টানিতে পারে না, 
এজন টাদে সব জিনিসই হাল্কা । হিসাব করিয়া! দেখ! গিয়াছে, 
পৃথিবীতে যে জিনিসটার ওজন ছয় সের, টাদে তাহার ওজন মোঁটে এক 
সের। তুমি কত ভারি জিনিস মাটি হইতে উঠাইতে পার জানি না। 
কেঁধ হয় দশ সের জিনিস বেশ সহজে তুলিতে পার। তাহা হইলে 
টা্দে তুমি ষাট দের অর্থাৎ দেড় মণ জিনিস অতি সহজে উঠাইতে 
পারিবে । তুমি কতটা লাফ্‌ দিতে পার€ু হয় ত ছয় সাত হাতের 
বেশি পার না। তুমি টাদে গিয়া যদি লাফ্‌ দিতে আরম্ত কর, তাহা 





টাদের আগ্নের পর্বত ৃ ৬৯ 


হইলে পৃথিবীর লাফের ছয় গুণ লাফাইতে পারিবে, অর্থাৎ ছত্রিশ হাত, ' 
কি বেয়াল্লিশ হাত অনায়াসেই লাফাইবে। ইহা! বাঘের লাফের 
চেয়েও অনেক বেশি। টিল ছুঁড়িয়া তুমি টিলটাকে কত উপরে 
উঠাইতে পার আন্বীজ করিয়। ' দেখিয়াছ কি? তোমার হাতে যদি 
খুব জোর থাকে, তাহা হইলে ত্রিশ হাতের বেশি বোধ হয় তুমি 
টিলকে উপরে উঠাইতে পারিবে না; কিন্তু টাদে গিয়া ঠিক সেই- 
রকম জোরে টিল ছুঁড়িলে সেটি প্রায় একশত আশী হাত পর্যাস্ত 
উপরে উঠিবে। 

তোমার ওজন কত আমি ঠিক জানি না; হয় ততুমিও জান 
না। মনে করা যাক্‌, তোমার ওজন ত্রিশ সের। তুমি যদি টাদে গিয়া 
উপস্থিত হও, তাহা হইলে সেখানে পা-দিবামাত্র, তোমার শরীরটা খুব 
হাল্কা বোধ হইবে । কারণ চাদ পৃথিবীর চেয়ে খুব অন্ন জোরে 
তোমার শরীরকে টানিবে। সেখানে যদি ওজনের কল থাঁকে, তাহা 
হইলে দেখিবে তোমার শরীরের ত্রিশ সের ওজন কমিয়া পাঁচ সের হইয়া 
দীড়াইয়াছে। টাদের রাঁজ্যট। বড়ই অদ্ভুত নয় কি? 

চাদে পঞ্চাশ এবং কখনো কখনে। একশত মাইল চওড়া আগ্নেয 
গিরি কি রকমে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা বুঝাইতে গিয়া টাদের এই 
রকম অল্প টানের কথাটাকেই জ্যোতিষীরা বলিয়াছেন। তোমরা 
বোধ হয় জলের ফোয়ারা দেখিয়াছ, আমাদের দেশের বড় বড় 
সহরের বাগানে এই-রকম ফোয়ারা অনেক দেখা যায়। মাটিতে- 
পৌঁতা৷ নলের মুখ দিয়া শত শত ধারায় জল পিচ্কারীর মত জোরে 
উপরে উঠে, তাহার পরে মেগুলি নীচে নামিয়া ছত্রাকারে ফোয়ারার 
চারিধারে পড়িতে থাকে । ফোয়ারার জোর যত বেশি হয়, জলের 
ধারাও তেমনি বেশি উ্নারে ওঠে ও নামিবার সময়ে নল হইতে 
“অধিক দূরে ছড়াইয়। পড়ে । 


৭৪ গ্রহ-্নক্ষত্র 


জ্যোতিষীরা' বলেন, ছুই মাইল তিন মাইল উষ্টু পাহাড়ের 
প্রাচীরে ঘের! আগ্নেয় পর্বতগুলির আকৃতি এ রকমেই হইয়াছিল। 
হাজার হাজার বৎসর পূর্বে যখন টাঁদের দেহের শত শত আগ্নেয় পর্বত 
হইতে গলা! ধাতু ধোঁয়া ও ছাই ফোয়ারার মত জোরে বাহির হইত, 
তখন তাহ। অনেক উপরে উঠিত, কারণ চাদের টান্‌ বেশি নয়। 
তাঁহার পরে যখন নাঁমিত, তখন আগ্নেয়-গিরির ফোয়ারার মুখ হইতে 
অনেক দূরে গিয়া ছত্রাকারে পড়িত। জ্যোতিষীর বলেন, এই 
রকমে দূরে ছত্রাকারে পড়া ছাই পাথর ও গলা ধাতু হাজার হাজার 
বৎসর ধরিয়া জমিয়া ছুই মাইল তিন মাইল উপ্টু পাহাড়ের প্রাচীর 
নিশ্বীণ করিয়াছে। এক কালে যে সত্য সত্যই টাদের আগ্নেয় পর্বত 
হইতে ছাই পাথর ও গলা ধাতু বাহির হইত, তাহা এসকল প্রাচীর 
'দেখিলেই বুঝা যায়। 


টাদের উপরকার অবস্থ 


বেখানে এককালে আগ্নেয়-পর্বতের এত উপদ্রব ছিল, সেখানে যে 
আমাদের পৃথিবীর মত সমতল স্থান থাকিতে পারে না, তোমরা 
অনায়ামে তাহা আন্দাজ করিতে পার। সত্যই টাদের উপরে এক 
মাইল লম্বা ও এক মাইল চওড়া একটা সমতল জায়গা! মেলা কঠিন। 
তোমাদের ফুট্বল্‌ খেলার মত একটু ছোট সমতল জায়গাও বোধ 
হয় টাদে মেলে না। তাহাতে কেবল পাহাড়ের পর পাহাড়, উচু 
জমির পর নীচু জমি যেন সাজানে৷ আছে। পৃথিবীর মত নরম 
সাটিও বোধ হয় সেখানে পাওয়া যায় না। বড় বড় আগ্নেয় পর্বত 
হইতে গলা ধাতু জমাট বীধিয়া মাটি এমন শক্ত করিয়া রাখিয়াছে যে, 
তাহা কলের লাঙ্গল দিয়! খুঁড়িতে গেলেও খোঁড়া যায় না । 

তোমরা ভূগোঁলে .পড়িয়াছ, পৃথিবীর উপরে মোটে একভাগ স্থল 
এবং বাকি তিন ভাগ সমুদ্র । চাদে কিন্তু সমুদ্র কম। হিসাব করিলে 
দেখা যায়, টার্দের উপরটাঁকে যদ্দি তিন ভাগ কর, তাহা হইলে কেবল 
এক ভাগ সমুদ্র ও বাকি ছুই ভাগ স্থল হইয়! ফীড়ায়। টাদে 
সমুদ্রের চিহ্ন থাকিলেও, সে সমুদ্রে কিন্ত এখন এক-বিনুও জল নাই। 
কাজেই আগেকার কথ! ছাড়িয়া দিলে বলিতে হয়, টাদে এখন' সবই 
স্থল; সেখানে এখন জলের নাম গন্ধও নাই । জল থাকিলে মেথ 
হইত এবং মেঘে টাদের উপরটা ঢাক পড়িয়া যাইত; তখন আমরা 
চাদের গায়ের কালে! কালে! দাগগুলিকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম ন!। 
কিন্তু টাদের কলঙ্ককে ত ওমরা কখনই অস্পই দেখিতে 'পাই না। 
' কাজেই মানিয়া লইতে হয় চাদে জল নাই। 


শীত ক 3 8. ও গ্রহ-নক্ষত্র 


আমাদের পৃথিবীতে জল আছে। এখানে জলে কি কাজ করে 
তাহা তোমরা হয় ত দেখিয়া থাকিবে । বৃষ্টির জল ও বরফ-গলা জল 
বড় বড় পাহাড়কে ভাঙিয়া চুরিয়া দেয়, উচু জমিকে নীচু করে এবং 
কখনো কখনে৷ নীচু জমিকেও উচু করে। জল যেন প্রতিদিনই 
পৃথিবীকে নূতন করিয়! গড়িতেছে। কিন্তু আজ তিন শত বৎসর 
ধরিয়৷ জ্যোতিষীর! টাদকে দিনের পর দিন দেখিতেছেন, তাহার ম্যাপৃ 
আকিতেছেন, কিন্তু এত বৎসরেও টাদের উপরকার মাটি-পাথরের 
একটুও পরিবর্তন দেখেন নাই। ইহা! দেখিয়া তোমর! বলিতে পার 
টাদে জল নাই। 

চাদে বাতাসও নাই। বাতাসে কি কাজ করে তোমরা জান 
নাকি? ঠিক জলেরই মত তাহার কাজ। লোহাকে কিছু দিন 
বাতাসে ফেলিয়া রাখিলে যেমন তাহাতে মরিচা ধরে এবং এক-একটু 
করিয়া তাহ! ক্ষয় পাইয়া যায়, পাথরের উপরে ও মাটির উপরে 
বাতাস ঠিক তঁ রকমেই কাজ করে। পাথরকে এবং শক্ত মাটিকে 
বাতাস এক-একটু করিয়া ধুলা করিয়া দেয় এবং পরে সেই ধূলাকে 
উড়াইয় দুরে ছড়াইয়া ফেলে। ইহাতে ক্রমে ক্রমে পাহাড় ও উচু 
মাটির টিবি ছোট হইয়া আসে। কিন্তু টাদের পাহাড় ও উচু জমির 
এ-পর্য্স্ত একটুও ক্ষয় দেখা যায় নাই। কাজেই তাহাতে বাতাঁদ 
আছে ইহ! কেমন করিয়া বলি? 

চাদে যে বাতাস বা জলের বাণ্প প্রভৃতি কোনো জিনিস নাই, 
তাহার আর একট। প্রমাণের কথা বলি। তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ, 
খুব 'গভীর বাতাসের ভিতর দিয়! দেখিলে সব জিনিসকেই ম্লান বা 
অস্পষ্ট দেখা যায় । সকাল বেল৷ যখন সুর্য উঠে তখন তাহাকে কি 
রকম ম্লান দেখায় তাহ! তোমরা দেখ নাই,কি ? তখন তাহার দিকে 
বেশ তাকানো যায়। অস্তের পূর্বে হুরধ্যকে ঠিক এ্-রকমই ম্লান 
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দেখায়। ইহার কারণ তোমরা বলিতে পার কি? উদয় ও' 
স্স্তের সময়ে সূর্য তের্চা-ভাবে কিরণ দেয়, তাই সুর্যের আলোককে 
বাযু ও নানা বাম্পের গভীর স্তর ভেদ করিয়! আসিতে হয় এবং ইহাতে 
আলো কতকটা! আট্কাইয়! যায় । তাই ছুপুরের সু্যকে যেমন টি 
দেখায়, উদয়-অস্তকালের সুর্য্যকে সে-রকম দেখায় না। 

বাতাদ ও বাম্পের আলে! আট্কাইবার এই কথাটিকে মনে 
রাখিয়া, টাদের আকাশে যে বাতাস বা অন্য বাম্প নাই, তাহা জ্যোতিষীর! 
প্রমাণ করিয়াছেন। নিজের পথ ধরিয়া! আকাশের উপরে চলিতে 
চলিতে অনেক সময়ে চাদ ছোট-বড় নক্ষত্রদিগকে ঢাকিয়া, ফেলে। 
দেখা গিয়াছে, টাদের পিছনে প্রবেশ করিবার সময়ে অতি 
ছোট নক্ষত্রদেরও আলো একটুও কমিয়া আসে না। যখন তাহারা 
টার্দের পিছনে যায়, কেবল তখনি তাহারা অদৃষ্ত হইয়া পড়ে । চাদের 
আকাশে বাতাস থাকিলে কখনই এ রকমে নক্ষত্র অদৃহ্ 'হুইত ন1। 
টাদের বাতাসে প্রথমেই তাহার আলো কিছু কিছু আট্ুকাইয়া যাইত এবং 
ইহাতে নক্ষত্রগুলিকে ম্লান দেখাইত। তাহার পরে চাদের পিছনে 
একবারে লুকাইয়া পড়িলে তাহার! অদৃষ্ত হইত। কিন্তু যখন নক্ষত্রের! 
টাদে ঢাকা পড়ে, তখন কখনই এ রকমটি দেখা যায় না। কাজেই 
বলিতে হয়, চাদে বাতাস ব। জলের বাম্পার্দির ন।মগন্ধও মি | 
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এখানে টাদের আর একটা ফোটোগ্রাফ-ছবি দিলাম । ছবিট! বোধ 
হয় শুরুপক্ষের সপ্তমী বা অষ্টমী তিথিতে উঠানো হইয়াছিল । এজন্য 
টাদের সব অংশ উহাতে দেখিতে পাইবে না। 





৮ অষ্টমীর চন্্র 
ছবির বামদিকে যে বড় বড় কালো দাগগুলি দেখিতেছ, এগুলি 
কি বলিতে পার কি? এগুলিই টাঞ্ধের কলঙ্ধ। খালি চোখে, 
ইহাদিগকে মোট! রেখার মত দেখায়, কিন্তু দূরবীণ দিয় দেখিলে কারো" 





রাত্রে হৃুষোর আলো চাদের উপরে পড়িয়া।টানকে উত্ভ্বল দেখাইতেছে 
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কালো চওড়া দাগের মত দেখায় । াদ্ের কদমগাছ ও তাহার তলাকার 
বুড়ীর আকৃতি আমর! এঁ সব রেখ দিয়াই কল্পন! করিয়া লই। 

জ্যোতিষীদিগকে এই কালো দাগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে 
তাহারা বড় অদ্ভূত জবাব দেন। তীহাদদের মতে এগুলি চাঁদের জল- 
শৃ্ত সমুদ্র । গ্রীঘ্ঘকালে পুকুর শুকাইয়া গেলে যেমন এক-একটা গর্ততই 
দেখা যায়, এগুলি সেই রকমের গর্ভত। তবে পুকুরের গর্ত যেমন 
ছোট, চাদের সমুদ্রগুণির গর্ভ সে রকম নয়। এগুলি খুব গভীর 
এবং শত শত মাইল জায়গ! জুড়িয়া থাকে । 

টার্দের অপর অংশের তুলনায় এই শুকৃনো সমুদ্রগুলি কেন এত 
কালো, এ কথাটা বোধ হয় তোমাদের মনে হইতেছে । জ্যোতিষীর 
ইহারও কারণ স্থির করিয়াছেন । স্ুধ্যের যেমন নিজেরই আলে। আছে, 
টাদের তাহ নাই, একথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়া রাখি। এক- 
থানা আয়না বৌদ্রে ধরিলে, তাহা যেমন হৃর্যের আলোতে ঝক্মক্‌ 
করে, টাদে সুধ্যের আলো! পড়ে বলিয়া টাদও ঝক্‌্মক্‌করে। এই 
রকম ধার-করা আলোতে উজ্জল হইলে টাদের যে একটু আলো 
পৃথিবীর উপরে আসিয়া পড়ে, তাহাই আমাদের কাছে জ্যোৎস্নার 
আলো হইয়া দড়ায়। ক্র্য্য ডুবিয়৷ গেলে পৃথিবীতে যখন রান্রি হয়, 
তখনে৷ টাদে কি রকমে হৃুর্যের আলো! পড়ে এখানে তাহার একখানি 
ছবি দিলাম । ইহা দেখিলেই আমার কথাটি বুঝিবে। 

কিন্তু মনে করিয়া দেখ, সুর্যের আলোতে ধরিলে সকল জিনিসই 
আয়নার কাচের মত ঝকৃমক্‌ করে না। একখান! শাদ। রঙ্-করা! 
কাঠ রৌদ্রে ফেলিয়৷ রাখিলে বতট! উজ্জল দেখাইবে, কালো রঙ্‌-কর! 
কাঠ ততটা দেখাইবে না। টাদের সমুদ্রগুপির রঙ্‌ কেন তাহার 
মীহাড়-পর্বতের চেয়ে কালে! দেখায় এখন তোমর! বুঝিবে। টাদের 
শুষ্ক সমুদ্রগুলির তলায় এমন কতকগুলি জিনিস জমাট বীধিয্না আছে 
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থে, তাহা কালে৷ পাথর বা কালো রউ্‌-কর! কাঠের মত।. কাজেই 
হুর্য্ের আলো পাইলে তাহা ঝক্‌মক্‌ করে না। এই জন্যই চান্দের উ'চ 
স্থলতাগের তুলনায় সমুদ্রের তলাগুলোকে কালো দেখায় । 


চাদের কলা 


অমাবস্যার পরে দ্বিতীয়ার টাদ সরু কান্তের মত পশ্চিম আকাশের 
নীচে দেখা দেয়,__তার পরে সে দিনে দিনে বাড়িয়া! পুণিমার দিন ঠিক্‌ 
গোল হইয়। দাড়ায় । ইহার পরেই কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হয়। কৃষ্ণপক্ষের 
প্রতিপদ হইতে চাদ একএকটু করিয়া দিনে দিনে ক্ষয় পাইতে সুরু 
করে। প্রায় পনেরো দিন পরে অর্থাৎ অমাবস্তায়, টাদকে আর 
খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। 

চাদের এই রকম ক্ষয় ও বুদ্ধি তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। যদি 
ভাল করিয়া না দেখিয়া থাক, কিছুদিন ধরিয়৷ চাদকে পরীক্ষা 
করিও, তাহা হইলে বুঝিবে আমি যে-সকল কথা বলিলাম তাহা ঠিকৃ। 
যদি আমার কথাটাই ঠিক্‌ হয়, তাহা হইলে কি রকমে চাদের ক্ষয়বৃদ্ধি 
হয়, তোমর' ভাবিয়া চিস্তিয়া বলিতে পার কি? 

পর পৃষ্ঠায় একট! ছবি দিলাম । এই ছবিটা দেখিলে, বোধ 
হয় তোমর! চাদের ক্ষয়বৃদ্ধির কথাটা বুঝিবে ৷ চাদ পৃথিবীর চারিদিকে 
প্রায় গোলাকার পথে ঘুরিয়া বেড়ায় । তাই ছবির মাঝখানে আমরা 
পৃথিবীকে রাথিয়াছি, এবং তাহার চারিদিকে চার্দের বিভিন্ন সময়ের 
ছবি দিয়াছি। ক্রধ্য টাদের ভ্রমণ-পথের ভিতরে নাই,_বাহিরে আছে। 
সুর্যের আলো চাদের গায়ে লাগিয়া কি রকমে তাহার কলার হাসবৃদ্ধি 
করায় এখন তৌমর৷ বুঝিজ্তে পারিবে । 
*, চাদ যখন ছবির এক নম্বর জাগায় থাকে তখন কি হয় ভাবিয়! 
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এই অবস্থায় চাদ প্রায় পৃথিবী ও সুর্যের মাঝে পড়িয়াছে। 
কাজেই টাদের যে পিঠে সূর্যের আলো পড়ে তাহাকে . পৃথিবী হইতে 
দেখ! বায় না। পৃথিবী হইতে উহার অন্ধকার দিকৃটাই দেখা. ধায় । 





চক্্রকলার ক্ষয়বুদি 
স্থতরাং এ অবস্থার আমরা চীদকে একেবারে দেখিতে পাই না। 
ইহাই অমাবন্তা । অমাবন্ায় টাদ দেখা যায়,না। 
তার পরে টাদ যখন অগ্রসর হইয়া! ছুই নম্বর জায়গায় আমির 
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দাড়ায় তখন তাহার যে আধ্খানায কুর্যোর আলে! পড়ে, তাহার অতি 
সামান্ত অংশ পৃথিবী হইতে দেখা যায়। ইহাই দ্বিতীয়া তৃতীয়ার টাদ। 
ইহার আকৃতি তখন সরু কান্তের মত হইয়! দীড়ায়। 

ইহার পরে চাদ যখন পৃথিবীকে ঘুরিতে গিয়া ছবির তিন নম্বর 
জায়গায় আসিয়া দাড়ায়, তখন চাদের আলোকিত অংশের আধ্খান! 
মাত্র আমরা পৃথিবী হইতে দেখিতে পাই । তার পরে চারি নম্বর 
জায়গায় আসিয়! দাড়াইলে টার্দের আলোকিত অংশের প্রায় বারো৷ আনা 
আমাদের নজরে পড়ে এবং শেষে পাঁচ নম্বর জায়গায় চাদকে আমর 
সম্পূর্ণ গোল দেখিতে আরম্ভ করি। এই অবস্থায় পৃথিবী, টাদ ও 
সুর্যের মাঝে থাকে ; কাজেই টাদের যে আধ্খানা সুর্যের আলো!  পায়ঃ 
তাহার সবটাই আমর! দেখিতে পাই । ইহাই পুণিমার টাঁদ। 

পূর্ণিমার পরে চাদ যতই ছয়, সাত ও আট নম্বর জায়গায় বাইতে 
আরম্ত করে, তাহার আলোকিত অংশ ততই আমাদের আড়ালে পড়িতে 
আরম্ত করে। এই সমক়টাতেই টাদের ক্ষয় হয়। ইহাই কৃষ্ণপক্ষ । 
তার পর আট নম্বর জায়গ। ছাড়িয়। আবার এক নম্বর জায়গায় আসিলে 
টাদ একেবারে অদৃশ্য হইয়! যায় অর্থাৎ আবার অমাবস্তা হয় । 

তাহা হইলে দেখ যাইতেছে, চীদ যে সময়ে পৃথিবীকে একবার 
ুরিয়া আসে সেই সময়ে অমাবন্তা হইতে পুণিমা এবং পূর্ণিমা হইতে 
আবার অমাবস্ত। হয়। 

এই সময়টা যে কত দিন তাহা তোমর। জান। যদি না মনে 
থাকে তাহা হইলে একট! পাঁজি দেখিলেই জানিতে পারিবে । এক 
অমাবস্তার পর আর এক অমাবস্তা হইতে প্রায় সাড়ে উনত্রিশ *দিন 
সময় লাগে। তাহা হইলে তোমরা বলিতে পার, পৃথিবী সুর্যকে 
'ঘুরিয়া আমিতে যেমন ভিন শত পইষ্টি দিন সময় লয়, টাদও 
"নেই রকমে পৃথিবীকে ঘুরিতে সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় লয়। কিন্ত 
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: পণ্তিতেরা খুব ভাল হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, অমাবস্তা সাড়ে 
উনত্রিশ দিন অস্তর হইলেও, চাদ হি ঘুরিয়া আগে সাঁতাইশ দিন 
আট ঘণ্টায়। 

. পাঁজির কথার সহিত পণ্ডিতদের কথার কেন এরকম অমিল 
্ তাহা তোমরা এখন বুঝিবে না) কেবল এইটুকু মনে করিয়। 
রাখ যে, যখন চাদ পৃথিবীকে ঘুরিতে থাকে তখন পৃথিবী স্থির হইয়া 
ধড়াইয়। থাকে না। সে কুরধ্যকে ঘুরিবার জন্য নির্দিষ্ট পথে চলিতে 
থাকে। চাদ্দের গতি এবং পৃথিবীর এই গতি মিলিয়া পুিমা ও 
অমাবস্তার সময়গুলাকে একএকটু লম্বা করিয়৷ দেয়। বদি পৃথিবী 
সুর্যের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাঁকিত, তাহা লইলে চাদের 
অমাবস্ত! ও পৃণিমা ঠিক্‌ সাতাইশ দিন আট ঘণ্টা অন্তরে হইত। 

অমাবস্তার ছুই দিন পরে যখন কান্তের মত সরু ৯্টদখানি পশ্চিম 
আকাশের গায়ে দেখা দেয়, তখন তোমরা যদি ভাল করিয়া টাদটিকে 
দেখ, তবে স্পষ্ট সমস্ত ঠাদকেই দেখিতে পাইবে । ইহা একটা মজার 
ব্যাপার নয় কি?* সেই সময়ে কান্তের মত অংশটা খুৰ উজ্জ্বল 
থাকে, অবশিষ্ট অংশে আব্ছায়া রকমের এক রকম আলো দেখা যাঁয়। 
কিন্ত এই আলোতে স্পষ্টই বুঝা যাঁয় যে, আমাদের চাদ কান্তের মত 
নয়, তাহা গোলাকার । 

কান্তের মত অংশটা কেন এত উজ্জ্বল তাহা তোমরা জান। 
কিন্ত বাকি অংশে এই আব্ছারা আলো! কোথা হইতে আসে, বলিতে 
পারকি? পঞ্চমী ষঠী তিথিতে টাদ যখন বেশ বড় হইয়া পড়ে, তখন 
এ স্বাব্ছায়া আলো দেখা যায় না। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া এবং চতুর্থী পরাস্ত 
উহ! সুম্পষ্ট দেখা যায়। 

চান্দের নিজের আলো! নাই। ধাব্-করা আলোতেই তাহার 
আলো, একথা তোমরা অনেকবার গুনিয়াছ । কাজেই বলিতে হয়ঃ ' 
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দ্বিতীয়া তৃতীয়ার যে আব্ছায়া আলোতে চাদের অন্ধকার অংশের যে. 
একএকটু নজরে পড়ে, তাহাও চাদের নিজের আলো! নয়। তবে 
কাহার আলো ? জ্যোতিষীর! ইহার মজার উত্তর দিয়াছেন। ত্ীহার৷ 
বলেন, ইহা! টাদের উপরকার জ্যোতশার আলো । চাদ যেমন আমাদের 
পৃথিবীতে জ্যোতন্না দেয়, পৃথিবী তেমনি চাদের উপরে খ্রর্নপ 
জ্যোংস্সা দেয়। 
বোধ হয় আমার কথা বুঝিলে না । আচ্ছা, মনে কর, তুমি 
যেন চাঁদের উপরে গিয়া দাড়াইয়াছ এবং সেখান হইতে: পৃথিবীকে 
দেখিতেছ। পৃথিবীকে তুমি একটা খুব বড় চাদের -মতই 
দেখিবে । যদি অমাবস্তার দিন বা তাহার ছু-তিন দিন পরে তুমি চাদের 
অন্ধকার দিকটায় থাক, তাহা! হইলে তুমি পৃথিবীকে পুর্ণিমার টাদের 
মত প্রায় সম্পূর্ণ গোলাকার দেখিতে পাইবে । তখন পৃথিবীর আলো 
_ঠিকৃরাইয়। গিয়া চাদের যে অন্ধকার অংশে তুমি ঈাড়াইয়া আছ, 
তাহাতে জ্যোতসা দেখাইতে থাকিবে । ষী সপ্তমীর চাদের অন্ধকার 
ংশেও পৃথিবীর জ্যোত্সা পড়ে, কিন্তু তখন চাদের উজ্জল অংশের 
আলোটা এত বেশি হয় বে, তাহার অন্ধকার অংশে পৃথিবীর জ্যোতন। 
পড়িলেও তাহা নজরে পড়ে না । অন্ধকার ঘ:রে একটা মাটির প্রদীপ 
জ্বালাইলেও তাহাকে খুব উজ্জন দেখায়, কিন্তু বে ঘরে ইলেক্টি,ক 
আলো জলিতেছে, সেইখানে প্র প্রদীপ জালাইলে তাহার আলো চোখেই 
পড়ে না। ইহাও বেন সেই রকম। পুথিবীতে টাদ যে জ্যোৎ্ন দেয় 
তাহার আলো কত তোমরা দেখিয়াছ। কিন্তু টাদে পৃথিবী যে জ্যোহা 
দেয় তাহার আলো! পৃথিবীর জ্যোত্নার প্রায় তেরো গুণ । তাহা হইলে 
দেখ, টাদে জ্যোতনন! উঠিলে বেশি অন্ধকার থাকে না। 
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পাঁজি খোজ করিলে প্রতি বৎসরে একটা ছুইটা বা তাহারে! বেশি 
চন্ত্রগ্রহণের কথা তাহাতে লেখা আছে দেখিতে পাইবে। পুর্ণিম! তিথি 
ভিন্ন চন্ত্রগ্রহণ হয় না। গ্রহণের সময়ে টাদথানিকে কি রকম দেখায়, 
দেখিয়াছ ত? কখনো কথনো সব চাটাই এক-একটু করিয়া ক্ষয় 
পাইয়া যায়, এই রকম গ্রহণকে পূর্ণগ্রাস বলে। আবার এ রকমও 
দেখা যায়, চাদের খানিকটা ক্ষয় পাইয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে যেমন 
পুরচন্ত্র ছিল তাহাই হইয়! দাড়াইল। 

কিন্তু কুর্ধ্যগ্রহণের সময়ে ্্য যেমন একেবারে কালো হইয়া 
যায়, চন্ত্র গ্রহণে চাদ ক্ষয় পাইলেও সে রকম কালো হয় না। যেন 
এক রকম তামার মত অল্প লাল আলো! চাদের ক্ষয়-পাওয়া অংশে 
দেখা যাঁয়। | 

ইহা দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়া থাক, এবার যখন চন্দ্ু- 
গ্রহণ হইবে তখন দেখিও । 

টাদের গ্রহণ কি রকমে হয়, এখন দেখ! বাউক | আলোর কাছে 
ফোনে জিনিস রাখিলে সেই জিনিসটার একটা ছায়া পড়ে। তুমি 
রৌছছে গিয়া দাড়াও দেখিবে তোমার একটি ছায়া পড়িয়াছে। এই 
রকমে যে ছায়! হয়, তাহা তোমার কোনদিকে দেখা যায়, লক্ষ্য করিয়াছ 
কি? তোমার যে দিকে হুর্য থাকে ঠিন্ত তাহার উল্টা দিকে ছায়। 
পড়ে। মনে কর, গ্রাতঃকালে তুমি পশ্চিমমুখ হইয়া রৌদ্রে দাড়াইয়াছ, 
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_ সূর্য তখন পূর্বদিকে আছে। এখন: ছাঁয়াটা কি রকম পড়িয়াছে* 
বদি লক্ষ্য কর, তাহ! হইলে দেখিবে, তোমার একটা লক্বা! ছায়া সুর্যের 
উপ্টা দিকে অর্থাৎ পশ্চিমে পড়িয়াছে । | 

মহাকাশে পৃথিবী, চন্দ্র প্রভৃতি যে-সব গ্রহ-উপগ্রহ সূরধ্যফে ঘুরিয়। 
বেড়াইতেছে তাহাদের নিজের আলো! নাই। কাজেই সুর্যের আলো 
তাহাদের এক পিঠে পড়িলে, উল্টা দিকে তাহাদের এক একটা প্রকাণ্ড 
ছায়া আকাশে. পড়ে ।, এই ছায়াকে আমরা অবশ্ঠ সর্ধবদা দেখিতে 
পাই না, কারণ ছায়া যতই বড় হউক, কোনো জিনিসের উপরে না 
পড়িলে তাহা দেখা যায় না। কাজেই সুধ্যের আলোতে পৃথিবীর ছায়া 
বা টাদের ছায়া সর্বদা আকাশে থাকিলেও তাহা আমাদের নজরে 
পড়ে না। যখন তাহা আকাশের কোনো বড় জিনিসের উপরে পড়ে 
তখনই আমর! তাহা দেখিতে পাই। 

চাদের গ্রহণ কি রকমে হয়, তাহা বলিতে গিয়া জ্যোতিষীর! 
বলেন, পৃথিবীর যে একটা প্রকাণ্ড ছায়া আকাশে সর্বদাই আছে তাহ 
চাঁদের উপরে পড়িলেই গ্রহণ হয়। ছায়ার ভিতরে প্রবেশ করিলে 
সকল জিনিসেরই উজ্জ্বলতা কমিয়া আসে, ইহা ত তোমরা সর্বদাই 
দেখিতে পাও। কাজেই টাদ যখন পৃথিবীর ছায়ার, ভিতরে প্রবেশ 


করে, তখন তাহারো উজ্জ্বলতা কমিয়। আসে। এই জঙন্ই গ্রহণের, 


চাঁদে আলো! থাকে না, তাহা প্রায় অন্ধকার হইয়া পড়ে । 

টাদের গ্রহণের একট! ছবি দিলাম, এই ছবিটি দেখিলেই চাদ 
কি রকমে পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে যায় তাহ! বুঝিতে পারিবে । ছবিতে 
দেখ, স্বর্ধয ও টাদের মাঝে পৃথিবী দাঁড়াইয়া আছে। সুর্যের আলোতে 
ষে ছায়া হইয়াছে, তাহা মহাকাশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। চাদ 
এই ছায়ার মধ্যে আছে বলিষ্তাই চাদের গ্রহণ হইয়াছে । 

আমরা আগে বলিয়াছি, পুণিম! তিথিতে চা যখন সম্পূর্ণ গোলাকার 


৮৪ ' গ্রহ- 


থাকে, তাহার গ্রহণ কেবল সেই সময়েই হয়। ইহার কারণ তোমরা 
এখন নিজেরাই বাহির করিতে পারিবে । চাদের ক্ষয়বৃদ্ধি বুঝাইবার 
সময়ে যে ছবিটি দিয়াছি, তাহা দেখিলেই বুঝিবে, পুর্ণিমা তিথি ভিন্ 
অন্ত কোনে সময়ে পৃথিবী, টাদ ও হুর্য্যের মাঝে পড়ে না; কাজেই 
পৃথিবীর ছায়! এই সময় ভিন্ন অপর কোনে! সময়ে চাদের উপরে পড়িতে 
পারে না। অন্ত সকল সময়েই পৃথিবীর ছায়া টাদ্দের অনেক তফাতে 
খাকিয়। যায়। কাজেই পুণিম! ছাড়া অপর কোনো তিথিতে টা্দের 
গ্রহণ হয় না। 

গ্রহণের সময় চাদখানি পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে গেলে কৃর্যের 
একটুও আলো টাদে পড়িতে পায় না; কাজেই সেই সময়ে টাঁদকে 
একেবারে অন্ধকার দেখিবার কথা। কিন্তু পুর্ণগ্রহণের সময়েও চাদ 
একেবারে অন্ধকার হয় না__তামার মত এক রকঙ্গ লাল্চে অস্পষ্ট 
আলে! তখনো চাদে থাকিয়া যাঁয়। যদি চাদের নিজের আলে থাকিত, 
' তাহা হইলে না হয় বলিতাম, এই আলো! টাদের নিজেরি আলো । কিন্তু 
টাদ ত আমাদেরই মাটি-পাথরের মত অনুচ্জল! তবে এ লাল্চে 
আলোটা কোথা হইতে টাঁদের উপরে পড়ে ? 

এই প্রশ্নের উত্তর ঠিক হইয়া গিয়াছে । জ্যোতিষীরা বলেন, 
পৃথিবী যখন ্র্য ও টাদের মাঝে দীড়াইয়া সুর্যের আলো রোধ করে, 
তখন সব আলোকে দে আটুকাইতে পারে না। পৃথিবীর চারিদিকে 
যে পঞ্চাশ মাইল গভীর বাতাসের আবরণ আছে, তাহাই সুর্যের এক 
একটু আলোকে বীকাইয়। চাদে লইয়। গিয়। ফেলে। আলো! সকল 
সময়েই সরল পথে অর্থাৎ সোজ। পথে যায়, তাহা কখনই বাকা পথে 
চলে না। কিন্তু যখনই তাহা কোনো ঘন বা হাল্কা স্বচ্ছ জিনিসের 
ভিতর দিয়া যাইতে চায়, তখন তাহার পেখ বাকিয়া যায় । মহাশূন্ত 
হইতে যে-সব আলোর রেখা সোজাপথ ধরিয়! পৃথিবীর উপরে আসিয়া! 


চাদের গ্রহণ ৮৫ 
পড়ে, তাহাও প্র কারণে স্বচ্ছ বাতাসে ঠেকিয়! বাঁকিয়! যাঁয়। কাজেই 
গ্রহণের সময়ে সোজা আলোর রেখাগুলি চাদে না পড়িলেও, বাঁকা 
আলোর রেখার কিছু কিছু চাদে গিয়া পড়ে। ইহাতেই পূর্ণগ্রহণের 
সময়ে ঠাদখানি একেবারে কালো হয় না। 


চাদে মান্য আছে কি? 


একে-একে টাদের অনেক কথাই বলা গেল। ইহাতেই কিন্ত সব 
কথ! শেষ হইল ন|। যাহা বাকি রহিল সে সব খুব জটিল কথা, 
তোমর! যখন বড় হইবে তখন সেগুলি জানিবে। এখন তোমাদের 
হয়ত মনে হইতেছে, টাদে পাহাঁড়-পর্বত আছে, মাটি আছে, হুর্যের 
আলো আছে, জ্যোৎস্না আছে, রৌদ্রের তাপও আছে, তাহা হইলে কি 
সেখানে মানুষ নাই? তোমাদের মত অনেক ছোর্ট ছেলে আমাকে 
এই কথাই বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছে । তাই মনে হইতেছে, 
তোমরাও বুঝি জানিতে চাও, টাদে মানব আছে কি ন!। 

টাদে যে মানুষ নাই, এমন কি পৃথিবীর ছোট জীবজন্ত, গাছ- 
পালাও নাই, তাহা বড় বড় পণ্ডিতের স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। 
কাজেই দেখ, কোনো দিন অ'মরা যে টাদের খবর টাদের বাঙ্য্যের 
লোকের মুখে শুনিব তাহার আশা! নাই। সেখানে হিমালয়ের মত উপ্চু 
উচু পাহাড় আছে, এখানকার মত হৃর্যের আলো আছে, অনেক 
আগ্রেয় পর্বত আছে, কিন্তু সেখানে জীবজস্ত ব! গাছপাল! বাঁচি 
থাকিতে পারে না । কাজেই সেখানে এখানকার মত বড় সহর, বড় 
ইন্কুজ-কলেজ, বড় বন-জঙ্গল কিছুই নাই । জনমানবশূস্ত একটা 
মরুভূমির মত টাদ দিবারাত্রি আকাশপাঁনে তাকাইয়া আছে। টাদে 
'বাতাদ নাই এবং জল নাই, তাহা আগে তোমাদিগকে বলিয়াছি। 
কাজেই সেখানে মেধ হয় না এবং বৃষ্টি পড়ে না। এ অবস্থায় কেমন 


চাদে মানুষ আছে কি? ৮৭ 


করিয়া সেখানে গাছপাল। থাকিতে পারে, তোমরাই একটু ভাবিয়া 
দেখ। এমন সোনার টাদে যদি, জল ও বাতাস থাঁকিত, তাহা হইলে 
হয় ত আমাদের মত মানুষ সেখানে বাস করিত এবং হয় ত 
এতদিনে টাদ্দের মানুষদের সঙ্গে বিনা-তারের টেলিগ্রাফে বা 
অন্ত কোনো উপায়ে কথাবার্তীও চালাচালি হইত। টাদের 
মাটি-পাথর পৃথিবীর মাটি-পাথরের মত হইলেও সেখানে জীব- 
জানোয়ারের থাকিবার উপায় নাই। যদি কেহ জোর করিয়া 
আমাদিগকে চাঁদে লইয়া যায়, তাহা হইলে দম আটকাইয়া আমাদের 
প্রাণ বাহির হইয়! পড়িবে ; ইহাতেও যদি কোনো গতিকে বাঁচা যায়, 
তাহা হইলে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। জল নাই--তরি- 
তরকারী ধান চাল গম কিছুই নাই, তবে কি খাইয়া বাঁচা যাইবে 
বল দেখি? তাহার উপরে আবার আগ্তন জালিবার কোনে উপায় 
নাই। কারণ একটুও বাতাস নাই; বাতাস না থাকিলে ত আগুন 
জলে না। 

তার পর দেখ, আমর! দ্র-চার জন যে টাদে গিয়া কথাবার্তা 
গল্পগুজব করিব তাহারে উপাঁয় নাই; কারণ চাঁদে বাতাস নাই, কাজেই 
শব্দও হইতে পারে না। তুমি টাদে গিয়া খুব করিয়া চীৎকার কর, 
একটুও শব্দ হইবে না; হাজারট। কামান এক সঙ্গে ছুঁড়িলেও একটু 
শব হইবে না। ভাবিয়া! দেখ, চাঁদের রাজ্যটা কি ভয়ানক. স্থান ! 
যুগধুগান্তর ধরিয়া টাদের উপরকার সকলি স্তব ওনিশ্টলি। কি 
ভয়ানক অবস্থা! এই অন্ই জ্যোতিষীর টাদকে মৃত উপগ্রহ 
বলিয়াছেন। এমন সুন্দর চাদের এমন ছুরবস্থার কথা৷ শুনিলে 
বাস্তবিকই  ছুঃখ হয়। . 


ার্দের উপরট। পৃথিবীর চেয়ে গরম কি ঠাণ্ডা একথা! তোমাদিগকে 
বলা হয় নাই। এ সম্বন্ধে যাহ! কিছু জানা গিয়াছে, তাহাতেও বুঝা! 
গি্নাছে, টাদে জীবজস্ত গাছপালা থাকিতে পারে না। 

তোমর! নিশ্চয়ই দেখিয়াছ, শুক পক্ষ হউক আর কৃষ্ণ পক্ষ হউক, 
যখনি টাদকে দেখা যায় তখনি তাহার একটা পিঠই আমাদের নজরে 
পড়ে । এজন্ত টাদের একটা পিঠে বত পাহাঁড়-পর্বত ও সাগর- 
উপসাগরের দাগ আছে আমরা কেবল সেইগুলিকেই জানি। টাদের 
অপর পিঠে কি আছে আমাদের জান। নাই। জানা না থাকিলেও, 
ইহা! বেশ বুঝা যায় যে, পৃথিবীর উপরের সকল জায়গায় মাটি-পাথর 
যেমন এক রকমের, টাদের দুই পিঠেরও অবস্থা তেমনি একই রকমের । 

যাহা হউক টাদের একট পিঠ সকল সময়েই পৃথিবীর দিকে 
থাকাতে, চাদের দিনরাত্রি ছুইই খুব বড় হইয়া পড়িয়াছে। তোমর৷ 
দেখিয়াছ, পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় একবার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরপাক 
খায়, ইহাতে প্র চব্বিশ ঘণ্টারই মধ্যে একবার দিন ও একবার রাত্রি 
হয়। কিন্তু পৃথিবী জোর করিয়া টাদের একটা মুখই নিজের দিকে 
টানিয়া রাখে । এ জন্য টাদ ঘে সময়ের মধ্যে একবার পৃথিবীকে 
পুরিয়া আসে সেই সময়ের মধ্যে সে নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে 
একবারের বেশি ঘুরপাক দিতে পারে না। কিন্তু চাদ পৃথিবীকে, 
শুরিয়া এক অমাবন্ত৷ হইতে আর এক অমাবন্ায় আসিতে প্রায় সাড়ে 


চাঁদের দিবা-রান্তি ৬৯ 


উনত্রিশ দিন সময় লয়, ইহা আমরা আগেই দেখিয়াছি। সুতরাং 
বলিতে হয়, পৃথিবীর দিবারাত্রির পরিমাণ যেমন চবিবশ ঘণ্টা, চাদের 
দিবারাত্রি সেই রকম সাড়ে উনত্রিশ দিনে । 

কাজেই মোটামুটি হিসাবে টাদের উপরকার প্রত্যেক জায়গায় 
পনেরো দিন রাত্রি এবং পনেরে! দিন লম্বা দিন হয়। আমাদের 
পৃথিবীতে গ্রীন্মকালে যখন দিনগুলো একটু বড় হয় এবং শীতকালে 
রাত্রি লম্বা হয়, তখন বড় দিন ও বড় রাত্রির একটিকেও ভাল 
লাগে না। টাদে যদি মানুষ থাকিত তাহার নিকটে পনেরো দিন ল্ব। 
রাত্রি এবং পনেরো দিন লম্বা দিন, কত অসহা হইত তাহা ভাবিয়! দেখ । 

তোমরা ভাবিতেছ, টাদে যদি পনেরো! দিন ধরিয়া হুর্যের আলো 
ও তাপ লাগে, তাহ! হইলে টাদদের মাটি পাথর তাতিয়৷ আগুন হইয়া 
পড়িবে। কিন্ত জ্যোতিষীর! ইহার ঠিক উল্টা কথা বলেন। তাদের 
মতে আমাদের পনেরে। দিনের মত লম্বা দিনগুলা টাদকে একেবারে 
গরমই করিতে পারে না। বারে! ঘণ্টা মাত্র স্র্যের তাপ পাইলে যে, 
পৃথিবী এত গরম হয়ঃ তাহার একমাত্র কারণ পৃথিবীর চারিদিকের 
বাতাস এবং জলের বাম্প। সুর্যের আলোর সঙ্গে পৃথিবীর উপরে যে 
তাপ আসে, আমাদের আকাশের বাতাস ও জলীয় বাম্প তাহাকে পৃথিবী 
ছাড়িয়া পলাইতে দেয় না। কোনো জিনিনকে গরম রাখিতে হইলে 
যেমন আমরা তাহার চারিদিকে কম্বল মুড়িয়া দিই বা! লেপ-কাথা জড়াই, 
পৃথিবীর আকাশের বাতাস ঠিক যেন লেপ বা কম্বলেরই কাজ করে। 
বাহির হইতে পৃথিবীতে যে তাপ আসে, আমাদের বায়ুর আবরণ তাহাকে 
পৃথিবী হইতে যাইতে দেয় না;-_-এজন্যই পৃথিবী বেশ গরম থাকিস) 
মানুষের বাসের যোগ্য হইয়াছে । 
»*. কিন্তু চাদে ত একটুগ বাতাস নাই এবং জলের বাম্পও নাই। 
'ঝাজেই হৃুর্যের আলোর সঙ্গে যে ভাপ টাঙ্দের উপরে আসিয়া পড়ে, 
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নিমেষের মধ্যে তাহ! চাদ ছাড়িয়া আবার মহাকাশের দিকে ছুটিয়া যায়। 
কাজেই সকল সময়ে মহাশূন্যের মতই চাদ ঠাণ্ডা থাকে | দিনের 
তাপে চাদ যদি এত ঠাণ্ডা থাকে, তাহা হইলে উহার যে আধ্থানায় 
পনেরে। দিন ধরিয়া রাত্রি থাকে, তাহা যে আরো র্ হইবে, তোমরা 
ইহ! অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছ। 

চাঁদ কি পরিমাণ ঠাণ্ডা তাহাও জ্যোতিষীর! হিসাব করিয়াছেন । 
€তোমর জ্বর মাপিবার থারমোমিটার নিশ্চয়ই দেখিয়াছ । মানুষের গায়ের 
গরম সাড়ে আটানবব্‌ই ডিগ্রির সমান। সুতরাং সাড়ে আটানবব.ই 
ডিগ্রির গরম কি রকম তোমরা আন্দাজ করিতে পার। . এই গরম 
কমিয়! কমিয়া যখন শূন্ হইয়! পড়ে, তখন কত ঠাণ্ড। হয় এখন ভাবিয়া 
দেখ । জ্যোতিষীরা বলেন, চাদ এত ঠাণ্ডা যে, সেখানে থার্মোমিটার 
রাখিলে তাহার তাপ শূন্যের নীচেও পঞ্চাশ ডিগ্রি কমিয়া যায়। 
ভাবিয়া দেখ কি ভয়ানক ঠাণ্ড।! যদি টাদে একটুও জল থাকিত তাহা 
হইলে এই ঠাণ্ডায় জমিয়া তাহা পাথরের মত শক্ত বরফ হইয়া দীড়াইত 
নাকি? এই রকমটাদে কি মানুষ থাকিতে পারে, না গাছপাল৷ 
জন্মিতে পারে ? 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, গাছপাল! জীবজন্তকে বাচাইয়। 
রাখিবার মত তাপও চাদে নাই। 


চাদের মৃত্যু 


চাদ সত্যই মরা জিনিস। দেহের শুষ্ক হাড়গোড় বাহির করিয়া সে 
ভূতের মত পৃথিবীর চারিদিকে দিবারাত্রি পাক্‌ দিয়া বেড়াইতেছে। 
যেই সুর্য আছে, তাই তাহার গায়ে একটু আলে! দেখা যায়, তাহা না 
হইপে সে ভূতের মতই কালে হইয়! পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিত ! 
. ভাবিয়া দেখ, টাদের কি ছুর্গতি ! মরিয়াও তাহার মুক্তি নাই ! 

এখন তোমরা হয় ত মনে করিতেছ, টাদের এই ছুরবস্থা কেন? 
এক কথায় যদি ইহা'র উত্তর শুনিতে চাও, তাহ! হইলে বলি, ছোট হইয়া 
জন্মিয়াছিল বলিয়াই--টাদের এই অকা'ল-মৃত্যু । আমাদের পৃথিবীর সকল 
জীবজন্তই ছোট হইয়া জন্মে, তার পরে ধীরে ধীরে বড় হয় এবং পরে 
বুড়ো হইলে মরিয়া যায় । কিন্ত আকাশের জ্যোতিঞ্দের মধ্যে নিয়ম 
এই যে, কেহ ছোট কেহ বড় হইয়া! জন্মে। বাহার! বড় হইয়। জন্মে 
তাহারাই বাঁচে অনেকদিন,-_শীপ্র মরে কেবল ছোটরা । টাদ পৃথিবীর 
পুত্র, সে অদৃষ্টের দোষে ছোট হইয়া জন্গিয়াছিল, তাই সে শীঘ্র শীন্র 
বুড়ে হইয়! মরিয়াছে। ্‌ 

টাদকে পৃথিবীর পুত্র বলিলাম কেন, বোধ হয় বুঝিলে না 
'জ্যোতিষীরা স্থির করিয়াছেন, এমন একদিন গিয়াছে, যখন পৃথিবীর 
উপরট। এখনকার মত ঠাণ্ডা] ছিল ন! এবং শক্ত মাটি পাথর ইহার উপরে 
, খুঁজিয়াই মিলিত না । ওুবলা বাহুল্য, ইহা অনেকদিন আগেকার কথ 
* এখনকার পৃথিবী যে-সব জিনিস দিয়া গ্রস্তত তখন তাহ! সব. একাকাল্সে 


এন 2 গ্রহ-নক্ষত্র 


থাঁকিয়! বন্‌ বন্‌ করিয়া ঘুরিত। কেবল ঘুর! নয়, এ সব জিনিস গরম 
বাষ্পের আকারে থাকিয়া হয় ত একটা ছোট শুর্যোর মত জ্বলিত। 
কিস্তু পৃথিবী ত আর হৃর্্ের মত বড় নয়, কাজেই কিছু দিনের মব্যে 
সে তাঁপ ছাড়িয়া নিভিয়া গিয়াছিল ও তাহার শরীরের বাম্প জমাট 
বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তথনে৷ তাহাতে ভয়ানক তাপ ছিল 
এবং দে আগেকারই মত বন্‌ বন্‌ করিয়! ঘুরিতেছিল। পৃথিবীর দেহ 
যখন এই ব্বকম কোমল এবং গরম, তখনি পৃথিবীর দেহ হইতে খানিকটা 
অংশ খসিয়া গিয়া চাঁদের জন্ম হইয়াছিল। তাহা হইলে দেখ, পৃথিবী 
নিজের দেহ দিয়াই ঢাদকে গড়িয়াছিল। কাজেই চীদকে যদি পৃথিবীর, 
পুত্রে বলা যায় তাহা হইলে অস্ঠায় হয় না । 

যাহা হউক টাদের মৃত্যু কেমন করিয়া হইল এখন বলি শুন 
চাদ যখন পৃথিবী হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল, তখন ছুইয়েরই তাপ 
সমান ছিল, এবং ছুজনে দেহের তাপ ছাড়িয়া ঠাণ্ডা হইতে আরস্ত করিয়া: 
ছিল। এই অবস্থায় কে শীঘ্ শীঘ্র ঠাণ্ডা! হইবে বলিতে পার কি? টাদ 
আকারে ছোট, কাজেই সে শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়! পড়িতে লাগিল। এক 
ছাড়ি ভাত যখন উনুন্‌ হইতে নামানো হয়, তখন তাহার সব অংশই 
প্রায় সমান গরম থাকে । কিন্তু যদি এক হাত। ভাত হাড়ি হইতে লইয়া 
একখান! থালায় রাখিয়া দাও, তাহা হইলে হাড়ির ভাতের অনেক আগে 
থালার এক হাত ভাত ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। এই রকমেই পৃথিবীর 
চেয়ে ছোট ঠাদটিই শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়াছিল, এবং তাহার সেই বাম্পীয় 
দে€ শীঘ শীঘ্র তরল হইয়া শেষে জমাট বীধিয়া শক্ত হইয়াছিল। কিন্তু 
তখনে। তাহার ভিতরটা গরম ছিল এবং গল৷ অবস্থায় ছিল ;--তাই 
চাদের উপরূকার কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরকার গলা মাটি- 
পাথর হাজার হাজার আগ্নেয় পর্বতের আকারে উপরে উঠিত। ইহার 
পরে টাদের ভিতর পধ্যস্ত ঠাণ্ডা! হইলে আগ্নের পর্বত নিভিয়া গিয়াছিল 
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এবং টাদের চারিদিকে তখনে। বে-সব হাল্কা রকমের বাশ্প ছিল 
তাহা দিয়া জলের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সময়টাই চাদের ভাল সময় 
ছিল,--তখন আমাদের এখনকার পৃথিবীরই মত চাদের সমুদ্র-ভর) 
জল ছিল, হয় ত আকাশ-ভরা বাতাসও ছিল। এখন হইতে কতদিন 
আগে টাদের এই স্থুখের জীবন আসিয়াছিল জানি না,--কিন্ত তখনো! 
আমাদের পৃথিবী যে, ভয়ানক গরম ছিল এবং তাহাতে পণুপক্ষী মানুষ 
গাছপালা কিছুই জন্মিতে পারে নাই, তাহা নিশ্চয় । 

ইহার পরেই যখন টাদের সমস্ত দেহ ভিতর পধ্যস্ত একেবারে ঠাণ্ডা 
হইয়। গিয়াছিল, তখনি তাহার স্থখের জীবনে মৃত্যুর লক্ষণ একে একে 
দেখ! দিতে আরম্তু করিয়াছিল । গরম না থাবায় সমুদ্রের জল কতক 
মাটির ভিতরে প্রবেশ করিয়৷ বরফ হইয়া! পড়িয়াছিল ও কতক চাদের 
দেহের নানা জিনিসের সঙ্গে মিশিয়। লোপ পাইতে আরস্ত করিয়াছিল । 
টাদদে বাতান ছিল কিনা জানি না, যদি ছিলই ভাবিয়। লওয়। যায় তাহা 
হইলে উহাও এক একটু করিয়া চীদকে ছাড়িয়া মহাকাশের দিকে 
পলাইতে আরম্ত করিয়াছিল । চাঁদের যেমন দেহখানি ছোট, তাহার 
টাঁনও সেই রকম অল্প। বাতাসের মত চঞ্চল জিনিসকে সে টানিয়। 
রাখিতে পারিবে কেন? " * 

এই রকমে যখন চীদের ভিতরকার তাপ, সমুদ্র-ভরা জল, 
আকাশ-ভরা বাতাস একেবারে লোপ পাইয়াছিল, তখনি চীদের মৃত্যু 
হইয়াছিল । 


পৃথিবীর মৃত্যুতয় 


চাঁদ মরিয়াছে তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু দিনে দিনে 
তাপ ত্যাগ করায় পৃথিবীরও ভিতর পধ্যস্ত যে ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া 
আসিতেছে, ইহাই আমাদের ভয়ের কারণ। চাদের যেমন মৃত্যু 
হইয়াছে, পৃথিবীরও যে একদিন দেই রকমেই মৃত্যু হইবে, তাহা 
নিশ্চিত। দিনে দিনে পৃথিবী সেই মৃত্যুর দিকে চলিয়াছে। 

এখনো পৃথিবী ভিতরে গরম আছে, কিন্তু তাহার উপরকার 
অনেক আগ্নেয় পর্ব্বতই নিভিয়া গিয়াছে, ছুই চারিটি মাত্র জাগিয়। আছে। 
কিন্ত কিছু দিন পরে পৃথিবীর সমস্ত দেহ ঠাণ্ডা হইয়! যাইবে এবং আগ্নের 
পর্বতও নিভিবে ৷ পুথিবীর টানে এখন চাঁদের একটা দিকই যেমন 
পৃথিবীর দিকে থাকে, মৃত্যুর পূর্ব্বে সেইরকম পৃথিবীরও একটা দিক 
সুর্যের পানে চিরদিনের জন্ত তাঁকাইয়া থাকিবে । একদিকে সুর্যের 
আলো ও তাপ অবিরাম পড়িতে থাকিবে, অপর দিক্‌ চিরদিনের জন্ত 
অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিবে । তখন পৃথিবীতে জল বাতাস খু'জিয়া 
মিলিবে না এবং গাছপালা পশুপক্ষী ও মানুষের চিহ্ৃও ধরাতলে 
থাকিবে না। থাকিবে কেবল শুষ্ক বড় বড় পাহীড়-পর্বত এবং জলহীন 
সমুদ্রের গভীর গর্তগুলি। 

চাদ মরিয়া গিয়৷ আমাদের পৃথিবীকে যে নৃত্যুর ভয় দেখাইতেছে 
তাহা সত্য, কিন্তু ইহাতে তোমাদের ভয় পাইবার কিছুই নাই। কারণ- 
কত হাজার হাজার বৎসর পরে এই মৃত্যু আসিয়! পৃথিবীকে গ্রাস 
করিবে তাহ! হিসাব করিয়া আজও ঠিক কর! যায় নাই। তবে মৃত্যু 
মিথ্য। হইবার ব্রহে,-একদিন তাহা আসিত্বেই আসিবে 








কুধ্োের ছোট গ্রহ 


সুয্যের ছোট গ্রহ 


থবীর কথা আগে বলিয়াছি। তার পরে হুরধ্য ও টাঁদের কথাও 
বল! হইল। কিন্তু পৃথিবীই সুর্যের একমাত্র গ্রহ নয়,--পৃথিবী ছাড়া 
আরো! সাতটি জ্যোতিষ্ক, কেহ কাছে কেহ দূরে থাকিয়৷ হৃরয্যকে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে। ইহারা সম্পূর্ণ হুর্যযের অধীন। হৃর্যের আলোতে 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই উজ্জল হয় এবং হুধ্যের তাপে গরম হয়। 
তাহাদের নাম তোমার্দিগকে আগেই বলিয়াছি, মনে নাই কি? হুর্যের 
খুব কাছে থাকিয়া থুরিতেছে বুধ, তার পরে শুক্র এবং শুক্রের পরে 
আমাদের পৃথিবী। পৃথিবী যে-পথে ক্ধ্যকে ঘুরিতেছে, তাহার বাহিরে 
পর পর মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনদ্‌ এবং নেপৃঢুন আছে। 
বুধ, প্রক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল হৃর্যযকে মাঝে রাখিয়া যে-রকম পথে 
ঘুরিয়৷ বেড়ায় তাহার একটা ছবি দিলাম । এই সব গ্রহদ্দের পথগুলি 
কি রকমে হৃর্যের চারিদিকে সাজান! আছে, ছবিখাঁনি দেখিলেই তোমরা 
বুঝিবে। ইহারা সুর্যের রাজ্যের ছোট প্রজা ;_তাই ইহাদের পরিচয়্ই 
আমরা প্রথমে দিব । 


বুধ 


সুর্যের চারিদিকে যে-সব গ্রহ ঘুরিতেছে, তাহাদের মধ্যে বুধই সুর্যের 
খুব কাছে আছে। এক ংবুধের কথাই আগে বলিব। বুধ আবার 
সকল গ্রহের চেয়ে আকারেও ছোট। সে যেন ্ূর্যের ছোট ছেলে, 
তাই সুর্য তাহাকে কাছ-ছাড়। হইতে দেয় না। বুধকে ইংরাজিতে 
মারকারি ( 15707 ) বলে। 

আমাদের দেশের প্রধান পণ্ডিতেরা বুধ গ্রহকে বেশ ভাল করিয়৷ 
জানিতেন এবং তাহার গতিবিধিও হিসাব করিয়া বাহির করিয়াছিলেন ৷ 
পুরাণে লেখা আছে, বুধ গ্রহটি আমাদের টার্দেরি একটি পুত্র। 

যাহা! হউক, বুধ সূর্যের খুব কাছে থাকে বলিয়! তাহাকে দেখা 
বড় কঠিন। সুর্যের আলোর সীমার মধ্যে তাহার বসতি, এজন্য ইচ্ছা 
করিলে যখন-তখন তোমরা বুধকে দেখিতে পাইবে না ;-_জ্যোতিষীরাও 
যখন ইচ্ছা! উহাকে দেখিতে পানু না। গ্রহেরা যে পথে সৃর্য্যকে ঘুরিয়া 
আসে, তাহা ঠিক গোল নয়, গোল অথচ একটু লম্বা অর্থাৎ কতকটা 
পাথীর ডিমের আকৃতির মত। এই রকম ডিমের মত পথে ঘুরিতে 
ঘুরিতে বুধ কখনো কখনো! সুর্যের আলো হইতে একটু দুরে আসিয়। 
পড়ে । এই সময়েই পূর্ব্ব বা পশ্চিম আকাশের গায়ে ভোর ব্বাত্রে এবং 
সন্ধ্যায় বুধকে দেখা যায় । 
.. বুধকে খুব ছোট গ্রহ বলিলাম, কিন্তু তাই বলিয়া ভাবিও না , 
ইছা। আমাদের টাদের চেয়ে ছোট | চাদের উপরে সুড়ঙ্গ কাটি! ' 


বুধ . মণ, 


তাহার ঠিক্‌ মাঝখানে যাইতে হইলে বুড়ঙ্গটিকে প্রায় এক হাজার মাইল 
গভীর করিতে হয়। তোমরা যদি বুধের উপরে বাও এবং তাহার 
দেহের ঠিক মাঁঝে যাইবার জন্ কুয়ো খুঁড়িতে আরস্ত কর, তাহা হইলে 
কুয়োটিকে দেড় হাজার মাইল গভীর করিতে হয়! ভাবিয়া দেখ, ইহ! 
টাদের চেয়ে কত বড়। 

. আর একট৷ হিসাবের কথা বলি। পৃথিবী কত বড় তাহা তোমরা 
জান। এখন যদি কেহ বুধকে ভাডিয়া একট। পৃথিবী গড়িবার চেষ্টা 
করে, তাহা হইলে একুশট! বুধকে না! ভাঙিলে একট৷ পৃথিবী গড়া 
যাইবে না। সুধ্য কি প্রকাণ্ড জিনিস, তাহা! তোমরা গুনিয়াছ। 
তোমরা যদি সুর্যের সহিত বুধের তুলনা করিতে যাও, তাহা হইলে 
একটা হাতীর সঙ্গে একট! মশার তুলনা! করা হয়। এক হাত ফাঁক- 
ওয়ালা একটা মাঝারি জালাকে যদি সুধ্য বলিয়া মনে কর! যায়, তাহ! 
হইলে বুধ হইয়া দীড়ায় একটি সরিসার আধখানার সমান। হৃর্যের 
সম্তানগুলির মধ্যে বুধ কত ছোট একবার ভাবিয়৷ দেখ। 

এত ছোট বলিয়াই বোধ হয় সুধ্য বুধকে এত কাছে কাছে 
রাখিয়াছে। সুর্যের হয় ত ভয় হয়, বুঝি তাহার ছোট ছেলেটি হারাইয়া 
যায়। সত্যই, বুধ বদি বৃহম্পতি শনি প্রভৃতি তাহার বড় বড় ভাইদের 
কাছে বেড়াইতে যাইত, তবে তাহার রক্ষা ছিল না। পুথিবী যেমন 
চীদকে কাছে রাখিয়। নিজের চারিদিকে ঘুরাইয়! লইয়া! বেড়াইতেছে, 
উহ্থারাও হয় ত ছোট ভাই বুধকে ত্র রকমে চিরকালের অন্ত ঘুরাইয়া 
মারিত। 

বুধ হুর্য্যের কাছে আছে ; তাই টি নরন্কন না, সে দশ 
ক্রোশ বা একশত্ত ক্রোশ তফাতে আছে। বুধ হুর্ধ্য হইতে তিন কোটি 
যাট্‌ লক্ষ মাইল দূরে রহিয়াচ্চে.। গ্রহ-নক্ষত্রদের দূরত্বের হিসাবে এই 
দৃর্ত্ব অতি অল্প, সেই জন্তই বুধকে নুর্ধ্যের কাছে বলিলাম.। কিন্তু, 


৯৮. গ্রহ-নক্ষত্রে 


আমাদের হিসাবে ওঁ দূরত্ব অতি প্রকাণ্ড। যদি তুমি বুধে গিয়া! একখানা 
রেলের গাড়ীতে চাপিয়া শুর্ধ্য দেখিতে বাহির হও, এবং গাড়ীখানা যদি 
ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল করিয়া দৌড়ায়, তাহা হইলে প্রায় তিরাশী বৎসর 
পরে তুমি হুর্য্ে গিয়! উপস্থিত হইবে । অর্থাৎ যদি বারো বৎসর বয়সে 
গাড়ীতে চাঁপিতে পার, তবে পচানববই বৎসর বয়সে তুমি হৃষ্যে 
(পৌছিবে। তোমার এখনকার কালো চুলগুলি তখন পাকিয়া শাদা 
হইয়া যাইবে এবং এমন সুন্দর দাতগুলিও পড়িয়া যাইবে । 

পৃথিবীর যেমন একটি উপগ্রহ অর্থাৎ চাঁদ আছে, বুধের সেরকম 
একটিও চাঁদ নাই। বুধ নিজেই টাদের মত ছোট জিনিস,_-ইহার 
আবার টা? থাকিবে কেমন করিয়া ? 

পৃথিবী বুধের চেয়ে কত বড় তাহ৷ তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি। 
*জ্যোতিষীরা কি রকমে দূরের গ্রহদিগের দূরত্ব আয়তন ও ওজন ঠিক্‌ 
করেন, তোমরা বোধ হয় তাহা জান না। এখন সে-সব হিসাবপত্রের কথ! 
'তোমাদিগকে বলিলে, তোমরা তাহার একটুও বুঝিবে না। জ্যোতিষীরা 
কি রকমে বুধের ওজন ঠিক করিয়াছিলেন, এখানে কেবল তাহারি 
একট, বলিব । 

তোমরা ধূমকেতু দেখিয়াছ কি? প্রকাণ্ড লেজ-ওয়ালা ধূমকেতু 
কখনো পূর্ব কখনো পশ্চিম আকাশে দেখা দেয়। ইংরাজি ১৯১০ 
সালের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এই রকম একটা প্রকাণ্ড ধূমকেতু দেখা 
গরিয়াছিল। তোমাদের মনে আছে কি? ধুমকেতু-সন্বন্ধে সকল কথা 
পরে বলিব। এখন এইটুকু জানিয়া রাখ যে, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি 
পৃথিবী, বুধ প্রসৃতি গ্রহদের মত এক একট। নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যকে 
ঘুরিয়া' আসে । এই রকমই একটা ধূমকেতু আছে,__তাহার নাম এন্কি। 
এন্কি (7709) নামে একজন জ্যোতিখবী ইহাকে খুজিয়া বাহির, | 
করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার এ নাম দেওয়া হইয়াছে । এই ধূমকেতুটি 
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সুর্যের খুব কাছে থাকিয়। তিন বৎসর তিন মাসে কুর্্যকে ঘুরিয়া আসে। 
রেলের গাড়ী ষ্টেশনে পৌছিতে দেরি করে, তুমিও কখনো কখনে। 
ইস্কুলে যাইতে দেরি কর। কিস্তু আকাশের গ্রহনক্ষত্রের৷ দেরি কাহাকে 
বলে জানে না। যাহার যেমন সময় ঠিক করা আছে, তাহার! সেই 
সময় অনুসারে চলিবেই চলিবে । বড়ি শ্লে! ফাষ্ট যায়, কিন্তু উহাদের 
শ্নো ফাষ্ট নাই। 

কিন্ত বহুদিন আগে হঠাৎ একট! ভাবনার কথ! হইয়াছিল । যে- 
দিন এন্‌্কির ধূমকেতুকে দেখিবার কথা ছিল, সে দিন এনুকি দেখা 
দিল না। পণ্ডিতদের মহা ভাবনা হইল। সব মিথ্য। হইতে পারে, 
কিন্তু হিসাব ত মিথ্যা হইবার নয় ! হিসাবে ভুল আছে ভাবিয়া তাহারা 
অঙ্ক কষিতে লাগিলেন। দশ হইতে ছুই বাদ দিলে আট বাকি থাঁকে, 
তোমরা অস্ক কষিয়। ইহা ঠিক করিতে পার । এখন যদি একদিন হঠাৎ 
দেখা যাঁয় যে, দশ পয়সা হইতে ছুই পয়সা! খরচ করিলে ছয় পয়স৷ 
বাকি থাকে, তাহা হইলে তোমরা অবাক্‌ হইয়৷ যাও না কি? তোমরা 
তখন নিশ্চয়ই ভাবিতে থাক যে, হিসাবে ভুল হইয়াছে । জ্যোতিষীর 
এন্কিকে আসিতে না দেখিয়া, এই রকম অবাক্‌ হইয়াই ভাবিয়াছিলেন, 
হয় ত হিসাবে ভুল আছে । কিন্তু ভুল ধর! পড়িল না। 

পণ্তিতমহলে মহা তর্ক-বিতর্ক চলিতে লাগিল। কেহ বলিতে 
লাগিলেন, এন্কিকে কুর্ধ্য টানিয়া পুড়াইয়! ফেলিয়াছে ; কেহ বলিলেন, 
ঘুরিবার পথে যখন সে শনির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল, তখন শনিই 
তাহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। 

জ্যোতিষীর। মহা মুস্কিলে পড়িলেন; আকাশে এন্কির খো 
করিতে তাহাদের রাত্রির পর রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়৷ যাইতে লাগিল । 
হঠাৎ এক রাত্রিতে এন্‌্কি দেখ! দিল। তাহাদের ভাবনা দুর হইল বটে, 
বিত্ত এন্‌কি পথের মাঝে কেন এত দেরি করিল, তাহা ঠিক্‌ করিবার 

৪ ন্ট 
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জন্য তাহাদিগকে হিসাবে বসিতে হইল। রেলের গাড়ী যখন ষ্টেশনে 
পৌছিতে দেরি করে, তখন ষ্টেশন-মাষ্টার বুঝিয়! লন, পথে তাহার 
কল বিগৃড়াইয়! গিয়াছে, না হয় তাহাকে কোনো মাঝ-স্টেশনে আটক্‌ 
থাকিতে হইয়াছে । কিন্তু এন্কির কল ত বিগৃড়াইবার নয়,স্থির 
হইল, পথে তাহাকে কেহ আট্কাইয়া রাখিয়াছিল । 

যে পথে এন্কি সৃরধ্যকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার কাছে কোনো 
গ্রহ বা! উপগ্রহ ছিল কি না, পঙ্ডিতেরা ম্যাপ খুলিয়া তাহা দেখিতে 
লাগিলেন। দেখা গেল, এঁ সময়ে বুধগ্রহ এন্কির পাশে ছিল। 
পণ্ডিতের হাফ্‌ ছাড়িয়া বাঁচিলেন,__-সকলেই বুঝিলেন, ছোট ধূমকেতু 
এন্কিকে পথের মাঝে পাইয়া বুধগ্রহ তাহাকে টানাটানি করিয়া একটু 
মজা! করিয়াছিল, তাই ধূমকেতুর ফিরিয়া আসিতে এত বিলম্ব ! 

যাহা হউক এই টানাটানিতে এন্কির একট, কষ্ট হইলেও 
জ্যোতিষীদের খুব সুবিধা হইয়া গিয়াছিল। সে কত দিন দেরি 
করিয়াছিল তাহ। জ্যোতিষীর জানিতেন। কত জোরে টানিলে এই 
রকম দেরি হইতে পারে, তাহারা অস্ক কষিয়া তাহাও স্থির করিয়াছিলেন । 
তার পরে বুধের শরীরে কি পরিমাণ পদার্থ আছে, ইহা হইতেই স্থির 
হইয়াছিল । আমরা দেখিয়াছি, মোটা মানুষের গায়ের জোর ছিপৃছিপে 
লোকের জোরের চেয়ে সব সময়ে বেশি হয় না। কুস্তিগীর পালোয়ানেরা 
মোট৷ নয়। খুব মোটা লোকেরা এই সব পালোয়ানদের সহিত লড়িতে 
গিয়া প্রায়ই হারিয়া যায়। কিন্তু গ্রহনক্ষত্রদের নিয়ম অন্য রকম ১ 
, "ইহাদের মধ্যে যে বেশি মোটা তাহার জোরও তেমনি বেশি। কাজেই 
কোনে গ্রহের টানের পরিমাণ জানিতে পারিলে, সে ওজনে কত তাহা 
ঠিক করা কঠিন হয় ন1। 

এই রকমেই জ্যোতিষীর ঠিক্‌ (রুরিয়াছেন-_একুশটা বুধগ্রহ 
একটা পৃথিবীর সমান । ্ 
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এন্কির কথা বলিতে গিয়া অনেক সময় কাটিয়া গেল; এখন 
বুধগ্রহের অন্ঠান্ত খবর তোমাদিগকে দিব । 

গ্রহমাত্রই স্থর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় । আমাদের পৃথিবী 
একটি গ্রহ, হুর্্যকে একবার পাক দিম্না আসিতে ইহার তিনশত 
গইষট্টি দিন অর্থাৎ এক বৎসর সময় লাগে । একথ! তোমাদিগকে 
আগেই বলিয়াছি। বুধও একট৷ গ্রহ, সে কত দিনে হৃর্ধ্যকে প্রদক্ষিণ 
করে জান কি? জ্যোতিষীর! ঠিক করিয়াছেন, অষ্ট-আমী দিনে সে 
একবার সুর্্যকে ঘুরিয়া আসে, তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, বুধে যদি 
প্রাণী থাকে, তবে তাহাদের এক বৎসর হয় অষ্ট-আশী দিনে । অর্থাৎ 
আমাদের এক বৎসর বুধের প্রায় চারি বৎসরের সমান। বুধের রাজাটা 
বড় মজার নয় কি? এখন যর্দি তোমার বয়স বারে বৎসর হয়, 
বুধের লোকেরা তোমার বয়স হিসাব করিয়া বলিবে আটচল্লিশ বৎসর ! 

অই্ট-আশী দিনে একবার কুর্্যকে পাক দিয়া আসা বড় সোজা 
ব্যাপার নয়। বুধ পৃথিবীর চেয়ে হুর্যের কাছে আছে, এজন্য যে 
গোলাকার পথে সে সৃর্য্যকে ঘুরিয়া আসে, তাহা পৃথিবীর পথের চেয়ে 
ছোট।। কিন্ত তবুও অষ্ট-আশী দিনে সুর্ধ্যকে ঘুরিয়া আসিতে বুধকে 
খুব জোরে জোরে চলিতে হয়। এক বৎসূরে সূর্যকে ঘুরিয়া আসিতে 
পৃথিবী কত জোরে চলে, তোমর। বোধ হয় জান না। প্রতি সেকেগ্ডে 
উহ্হীকে উনিশ মাইল করিয়া! চলিতে হয়। ইহা কি ভয়ানক বেগ, 
মনে ভাবিয়া দেখ। তুমি প্রাণপণে দৌড়িয়া এক সেকেও্ডে হয় ত 
ছুহাত কি তিন হাতের বেশি চলিতে পার না। কিন্তু পৃথিবী সেই 
একটুখানি সময়ে সূর্যকে ঘুরিবার জন্ দৌড়ায় উনিশ মাইল! বন্দুফের 
মুখ হইতে যে গুলি বাহির হয়, তাহা! এত জোরে চলে যে, গুলি 
চোখে দেখা যায় না । পৃথিকী চলে বন্দুক বা কামানের গুলির চেয়েও 
জোরে। বুধের জোর আবার পৃথিবীর চেয়েও বেশি /--সে প্রতি 
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সেকেও্ডে প্রায় ত্রিশ মাইল বান্তা চলে এবং এই রকমে চলিয়্াই অষ্ট- 
আশী দিনে হৃর্ধ্যকে ঘুরিয়া আসে । সুর্যের চারিদিকে যত ছোট বড় 

গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিতেছে, তাহাদের মধ্যে কোনোটি এত বেগে চলে না। 
এ জন্যই গ্রীকের! বুধের নাম দিয়াছিলেন (191 07) অর্থাৎ “হ্ধ্যের 
দুত।” 

অমাবস্তার পরে চাদ কেন এক-একটু বড় রি শেষে পুর্িমায় 
সম্পূণ গোল হইয়া! পড়ে, তাহা! তোমাদিগকে আগে: বুঝাইয়াছি। বুধ 
ও শুক্রের সৃধ্য-প্রদক্ষিণ-পথ পৃথিবীর পথের ভিতরে আছে, এই জন্য 
বুধ ও শুক্র হুয়েরই টাদের মত ক্ষয় বুদ্ধি দেখা যায়। 

বোধ হয় কথাটা বুঝিতে পারিলে না। এখানে একটা ছবি 
দিলাম, ছবি দেখিলেই বুঝিবে ৷ ছবির মাঝে স্র্য স্থির হইয়া ছাড়াইয়া 





ও নুধের কলার হাসবৃদ্ধি 


আছে এবং তাহারি চাবি পাশে বুধ ঘুরিতেছে। পৃথিবী আছে, 
ইহাদের ভ্রমণপথের বাছিরে। সুর্যের আলে! উহার গায়ে লাগায় 
কি রকমে বুধের কলার হ্াসবৃদ্ধি হইতেছে, তোমরা এখন ছি 
দেখিলেই বুঝিবে। 


বুধ | ১৬৩. 


পৃথিবীর দিনরাব্রির পরিমাণ প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা, ইহা তোমর!' 
জান। সে চবিবশ ঘণ্টায় নিজের মেরনদণ্ডের চারিদিকে এক বার ঘুর- 
পাক খায় বলিয়াই দিনরাত্রির পরিমাণ এই রকম হইয়াছে । প্রাচীন 
জ্যোতিষীদের জানা ছিল, বুধগ্রহও চবিবশ ঘণ্টায় একবার ঘুরপাক 
থায়। কাজেই. তাহারা বলিতেন, পৃথিবীতে যেমন চব্বিশ ঘণ্টায় দিন 
রাত্রি হয়, বুধেও তাহাই হয়। এখনকার জ্যোভিষীরা একথা স্বীকার 
করেন না। তাহারা খুব বড় দূরবীণ দিয়া বুধকে দেখিয়! বলিতেছেন, টা 
যেমন তাহার একটা পিঠই চিরকাল পৃথিবীর দিকে ফিরাইয়া 
রাখে, দেই রকমে বুধও তাহার দেহের একটা দিক্‌ হুর্যের দিকে 
ফিরাইয়! ঘুরিতেছে। 

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, বুধের একটা! পিঠেই চিরকাল রৌদ্র 
পায় এবং বাকি অংশট| চিরকালের জন্য অন্ধকারে ডুবিক্া! থাকে। 
কাজেই বলিতে হইতেছে, বুধে পৃথিবীর মত দিনরাত্রির পরিবর্তন হয় 
নাঁ। উহার একটা দিকে চিরকালের জন্ত রাজি এবং আর একট! দিকে 
চিরকালের জন্য দিন হইয়া আছে। বুধগ্রহে সকাল সন্ধ্যা নাই, 
হুর্ধ্যের উদয় অস্ত নাই, গ্রীব্ষ বর্ষা প্রভৃতি খতুর পরিবর্তনও নাই। কি 
ভয়ানক স্থান! 

বুধ পৃথিবীর চেয়ে শুর্যযের অনেক কাছে আছে, এজন্য হুর্যের 
তাপ ও আলো তাহাতে অত্যন্ত বেশি পড়ে। আমরা রাধা-বাড়! 
করিবার জন্ত কাঠ কয়লা কত কি জালিয়৷ আগুন করি। কিত্তু বুধে 
স্যর তাপই এত বেশি যে, তাহাতেই জল টগ্বগ্‌ করিয়া ফুটিতে 
পারে,_আগুন জালার দরকারই হয় না। সেখানে সূর্যকে আকারেও 
খুব বড় দেখায়,-_বুধগ্রহের হৃর্ধ্য আমাদের হুর্যের প্রায় নয় গুণ 
বড়। ্ 
০. যেখানে এত গরম 'এবং যেখানে দিন-রাত, তিখি-মাস, খতু-সম্বৎসর 
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কিছুই নাই, সেখানে যে জল নাই, বাতাস নাই, বৃষ্টি নাই এবং মাহুষের 
বা পশুপক্গীদের মত প্রাণীও নাই, একথা তোমাদিগকে বলাই বাহুল্য । 
বুধ ঠাদেরই মত জনপ্রাণিহীন শুষ্ক গ্রহ । 

জ্যোতিষীর! বুধের ফোটোগ্রাফৃ-ছবি তুলিয়াছেন। ছবির স্থানে স্থানে 
ফাট! ফাটা দাগ দ্রেখা যাঁয়। জ্যোতিষীদের মতে ইহা-বুধের উপরকার 
বড় বড় ফাটাল। হাজার হাজার বৎসর ক্রমাগত সূর্যের তাঁপ পাইয়া বুধের 
মাটি-পাথর সম্ভবতঃ এ রকমেই ফাটিয়া গিয়াছে । দূরবীণ দিয়া এই 
ফাটালগুলিকে চাদের সমুদ্রের মত স্পষ্ট দেখা যাঁয়। এই জন্যই 
জ্যোতিষীরা বলেন, বুধে বাঁতাস বা অন্ত কোনে! বাম্প নাই এবং মেঘও 
নাই,__থাঁকিলে উহার উপরকার ফাটালের দাগগুলিকে কখনই এ 
রকম সুস্পষ্ট দেখ! যাইত না । 

বুধ সধ্যের এত কাছে আছে, কিন্তু তথাপি তাহাকে খুব উজ্জল 
দেখায় না । উহার উজ্জলতা আমাদের টাদেরই মত। বুধ কেন এত 
অনুজ্জল তাহা বোধ হয় তোমর! বুঝিতে পারিয়াছ। কালো মাটি বা 
পাথরকে রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিলে, তাহাকে কি কখনো! উজ্জল দেখায় ? 
কিন্তু শাদা কাগজে বা কাচে রৌদ্র পড়িলে, তাহা চকু চক করে। 
বুধের উপরটা সম্ভবতঃ কালে! মাটি বাঁ কালে পাথরের মত কোনো 
জিনিস দিয়া গড়া, তাই সে বেশি সৃধ্যের আলো পাইয়াও বিশেষ 
উজ্জল হয় না। 
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বুধ-গ্রহের কথা বলা হইল, এখন শুক্রের কথা বলিতে হইবে। 
শুক্রকে ইংরাজিতে ভিনাস্‌ ( ৮০০৪১) বলা হয়। বুধগ্রহের পরেই 
গুক্রের ভ্রমণ পথ এবং শুক্রের পরেই আমাদের পৃথিবীর ভ্রমণ-পথ। 

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, শুক্র আমাদের পৃথিবীর খুব কাছে 
আছে। কত কাছে আছে জান কি? হিপাব করিয়া দেখিয়াছি-_ 
শুক্র ঘুরিতে ঘুরিতে এক এক সময়ে পৃথিবী হইতে আড়াই কোটি 
মাইল তফাতে আসিয়া দীড়ায়। পৃথিবী হইতে টা যত দূরে আছে, 
শুক্র তখন তাহারি এক শত গুণ দূরে আসে। তোমরা হয় ত 
ভাবিতেছ, যাহা এত দূরে তাহাকে কেমন করিয়! কাছের জিনিস বলা 
ঘায়। কিন্তু তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, এই মহাঁকাঁশটি নিতান্ত ছোট 
জায়গা নয়, তাই তাহাতে যে-সব গ্রহ-নক্ষত্র বাস করে তাহারা 
খুবই দূরে দুরে থাকে । এই কারণে ছু-মাইল দশ মাইল লইয়া ইহাদের 
দূরত্বের হিসাব করা যায় না, কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ মাইল লইয়! 
হিসাবে বসিতে হয়। সেই হিপাবে শুক্রকে পৃথিবীর কাছের বস্তই বলিতে 
হয়। | 

পৃথিবীর এত কাছে থাকে বলিয়। শুক্র-সন্বদ্ধে অনেক খবর 
আমাদের জানা আছে। আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীর ইহাকে 
খুব ভাল করিয়া জানিঞ্তেন। এজন্য আমাদের পুরাণে এরং অস্ঠান্তি 
“ধুম্ম পুস্তকে ইহার অনেক উল্লেধ দেখা যায়। কোনো পুস্তকে শুক্রকে 
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পুরুষ বলিয়া লেখা হইয়াছে, এবং কোনো পুস্তকে তাহাকে স্ত্রীলোক 
' বলিয়া! বর্ণনা করা হইয়াছে । উড়িস্যায় কণারকের ভাঙা মন্দিরে 
শুক্রগ্রহের একট! চেহারা পাথরে খোদ আছে। সেখানে শুক্রকে 
স্রীলোকের আকারই দেওয়া হইয়াছে । 

শুক্রের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের পুরাণে একটি মজার গল্প আছে। 
শ্রীকষ্ণের পুত্র প্রছ্যায়ের নাম তোমর! হয় ত শুনিয়াছ। ইনি জন্মগ্রহণ 
করিয়া সম্বর নামে এক অস্থরকে বধ করিবেন বলিয়া স্থির ছিল। 
' এই অন্ুরটি ভয়ানক অত্যাচারী ছিল, স্বর্গ মত্ত্য পাতালের সকলেই 
ইহাকে ভয় করিয়া চলিত! গ্রহনের হাতে মৃত্যু হইবে শুনিয়া 
সম্বর ভয়ানক চিন্তিত হইয়া! পড়িল এবং অনেক ভাবিয়! চিত্তিয়। স্থির 
করিল, প্রহ্যয়ের জন্ম হইবামাত্র তাহাকে হত্যা কর! ব্যতীত নিজেকে: 
বাচাইবার আর উপায় নাই। শ্্রীরুষণের ঘরে প্রছায় জন্মগ্রহণ 
করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে, তাহার শিশু পুত্রটিকে হত্যা করিবার 
জন্য সম্বর খুব চেষ্টা করিবে। তাই তিনি ঘরের চারিদিকে কড়া 
পাহার৷ বসাইয়া দিলেন। কিন্তু সম্বরের হাত হইতে শিশু প্রন্যয়কে 
রক্ষা করা হইল না। কোন্‌ এক সুযোগে ছয় দিনের শিশু প্রহ্যয়কে 
সম্বর চুরি করিয়া একেবারে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিল। সে ভাবিল, 
প্রায় বুঝি মরিয়৷ গেলেন, কিন্তু সমুদ্রের জলে ডুবিয়াও প্রদ্যয়ের মৃত্যু 
হইল নাঁ। সমুদ্রের একটা বড় মাছ তাহাকে গিলিয়া ফেলিল। তোমরা! 
হয়ত ভাবিতেছ, মাছটা প্রছায়কে খাইয়। হজম করিয়া ফেলিল; কিন্তু 
তাহা হইল না। ছয় দিনের শিশু প্র্যু় মাছের পেটের ভিতরকার 
গরমে বেশ আরাম বৌধ করিতে লাগিলেন এবং দিনে দিনে সেখানে বড় 
হইতে লাগিলেন। 

এদিকে এক দিন এ মাছটি একজন জেলের জালে ধরা পড়িয়া 
গেল। প্রকাণ্ড মাছটিকে পাইয়া! জেলের মনে খুব আনন্দ হুইল 1. 
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কিন্ত এত বড় মাছটিকে খাইবে কে? ইহার দামও অনেক । অনেক 
ভাবিয়া চিস্তিয়া চারিটা মুটের মাথায় বোঝাই দিয়া জেলে মাছ বিক্রয় 
করিবার জন্য সম্বর অস্থরের বাড়ী গিয়! উপস্থিত হইল। সম্বর তখন 
বাড়ী ছিল না, হয় ত স্বর্গে গিয়া সে তখন দেবতাদিগকে জালাতন 
করিতেছিল, না হয় পাতালে গিয়া নাগরাজের লেজ ধরিয়! টানাটানি 
করিতেছিল। সম্বরের বাড়ীতে কেবল.তাহার পালিত! কন্তা মায়াবতী 
ছিলেন। মায়াবতী পরমান্তুন্দরী ছিলেন। বোধ হয় মেয়েটিকে এমন 
স্থন্দরী দেঁখিয়াই সম্বর তাহাঁকে খাইয়া ফেলে নাই। সম্বর যে প্রছায়কে 
চুরি করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়! দিয়াছে এবং তার পরে তিনি যে 
মাছের পেটের ভিতরে আছেন, এই সব কথা মায়াবতী আগেই 
জানিতেন। যখন জেলে একটা প্রকাণ্ড মাছ বিক্রয় করিতে আসিল, 
তখন মায়াবতী মাছের চেহাঁর। দেখিয়াই ধুঝিলেন, প্রদ্যনস এই মাছের 
পেটের ভিতরে আছেন। জেলে মাছের দাম খুবই বেশি চাহিল, কিন্ত 
মায়াবতী দরদস্তর না করিয়া সেই দাম দিয়াই সেই মাছটিকে কিনিয়া 
লইলেন। তিনি তাহাকেও কিছু বলিলেন না এবং নিজেই বটি 
লইয়! মাছ কুটিতে বসিলেন। যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই হইল,২_ 
প্রহ্যয় মাছের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন.। 

এই ঘটনার পরে কি হইল তাহা বোধ হয় তোমরা জানিতে 
চাহিতেছ, কিন্তু সে গল্প তোমার্দিগকে বপিতে গেলে, আর জ্জোতিষের 
কথা বলা হইবে না। তোমরা কেবল এইটুকু জানিয়া রাখ যে, 
যৌলো৷ বংদর বয়সে প্রহ্যন্ন সম্বরকে মারিয়! ফেলিলে, প্র মায়াবতীই 
শুক্রগ্রহের আকার লইয়া আকাশে বাস করিতে আরম্ভ করিয়া! 
ছিলেন। ইহাই আমাদের পুরাণের মতে শুক্রের জনমবৃত্বাস্ত। 

যাহা হউক শুক্র পৃথিষীর কাছে রহিয়াছে বলিয়া আকাশের ছোট 
'ঝড় নক্ষত্রদের মধ্যে কোন্টি শুক্র তাহা চিনিয়া লইতে কষ্ট হয় না। 


১৪৮ গ্রহ-নক্ষত্র 


আকাশের কোন্‌ নক্ষত্রটিকে শুক্র বলিতেছি, তাহা বোধ হয় তোমর! 
বুঝিতে পার নাই । যে নক্ষত্রটি প্রতি বৎসরে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া 
সন্ধ্যার সময়ে পশ্চিম আকাশে ধক্‌ ধকৃ্‌ করিয়৷ জলিতে থাকে সেইটি 
শুক্র। ইহাকে লোকে * সন্ধ্য। তার৷ » বা “ সাজের তারা » বলে। 
তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, শুক্রকে চিনিয়া লইবার জন্য দূরবীণের 
দরকার হয় না, বা রাত জাগিয়াও বপিয়া থাকিতে হয় না। 

তোমরা “ শুক তার1 ১ বা «“ পোয়াতে তারাকে » দেখিয়াছ 
কি? সুর্য উঠিবার আগে পূর্বের আকাশে ইহাকে দেখা যাঁয়। ইহাঁও 
“সাজের তারা”র মত ধকৃ ধকৃ করিয়া জলে। এই নক্ষত্রটাও 
শুক্র গ্রহ | 

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ,--এ আবার কি? তাহা হইলে 
শুক্রগ্রহ কি ছটা? শুক্র ছুটা নয়,_-একটাই। একটি শুক্রই 
একসময়ে পশ্চিমে উঠিয়া “ সাঁজের তারা + হয় এবং আর এক 
সময়ে পৃবে উঠিয়া ** পোঁয়াতে তারা » হয়। তোমরা যদি পরীক্ষা 
করিতে পার, তবে দেখিবে বৎসরের যে সময়ে “ সাজের তারা » 
পশ্চিমে উঠে, তখন পৃবে “পোয়াতে তারা » উঠে না। আবার 
যখন ** পোয়াতে তারা + পৃবে উঠ্ভিতে আরন্ত করে, তখন * সাঁজের 
তারার », সন্ধান পাওয়া যায় না। একই ব্বাত্রিতে সন্ধ্যায় * সাজের 
তারা » উঠিতেছে এবং শেষ রাত্রিতে “ পোয়াতে তারা » উঠিতেছে 
এমন একটি রাত্রিও তোমর| বৎসরের মধ্যে খু'জিয়। পাইবে না । 

শুক্র আকারে কত বড় বোধ হয় ইহাই তোমরা এখন আনিতে 
চাহিতেছ। কিন্তু এ-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কেবল জানিয়া 
রাখ যে, পৃথিবী ও শুক্র যেন ছুটি যমজ ভগিনী,-_ছুটি প্রায় একই 
রকমের, পৃথিবী কেবল সামান্ত একটু বড় কিন্তু ইহা ছাড়া দুইয়ের, 
মধ্যে আর বেশি মিল দেখা যায় না। পৃথিবীর একটা উপগ্রহ অর্থাৎ টাঙ্দ 





শুকরের কলা 





শুক | ১০৯ 


'সাছে, কিন্তু শুক্রের একটা ছোট টাদও এপর্যযস্ত খৃ'ঁজিয়া পাওয়া যায় 
নাই। পৃথিবী কুর্ধ্যকে একবার ঘুরিয়৷ আমিতে তিনশত পইযূউ দিন 
সময় লয়, কিন্তু শুক্র কুরধ্যকে ঘুরে কেবল মাত্র সাড়ে সাত মাসে। 
অর্থাৎ শুক্রের বসরগুলি আমাদের সাড়ে সাত মাসের সমান। তার 
পরে পৃথিবী তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে চবিবশ ঘণ্টায় ঘুরিয়া এখানে 
দিনের পর রাত, এবং রাতের পর দিন দেখাইতে থাকে কিস্তু বুধ 
গ্রহের মত শুক্রের একটা দ্িকই চিরকালের জন্য হুর্যের গানে 
তাঁকাইয়া থাকে, তাহার পিছনের আধখানায় কখনো! সুর্যের আলো 
পড়ে না। তাহা হইলে দেখ, শুক্রে রাত-দিন হয় না । যে আধখানায় 
দিন আছে সেখানে চিরকালের জন্ই দ্রিন এবং যে আধখানাঁয় এখন 
রাত আছে সেখানে চিরকালের জন্তই রাত থাকে। 

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, পুথিবী ও শুক্র চেহারায় ঠিক্‌ ছু”ট 
যমজ বোনের মত হইলেও তাহাদের রকম-সকম সব উল্টা । 

এখানে শুক্রের দ্'খানা ছবি দিলীম। এগুলি দেখিতে ঠিকৃ 
চাদের ছবির মত। টাদের মত বুধগ্রহের হাসবৃদ্ধি আছে, ইহা 
তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি। বুধের ভ্রমণ-পথের মত শুক্রের ভ্রমণ- 
পথ পৃথিবী ও সুর্যের মধ্যে আছে; এজন্য বুধের মত শুক্রেরও 
ক্ষয়বৃদ্ধি হয়। দুরবীণ দিয়া যদি তোমরা শুক্রের ক্ষয়বৃদ্ধি দেখিতে 
পার, তাহা হইলে অবাকৃ হইয়া যাইবে । খালি চোখে যে শুক্রকে 
একটা আলোকবিন্দুর মত জল্‌ জ্বল্‌ করিয়া জলিতে দেখা যার, 
তাহাকেই দূরবীণের মধ্যে একটি ছোট চাদের মত দেখায় । যদি 
সুবিধা পাও, তবে একবার দূরবীণ দিয়! শুক্রকে দেখিয়া! লইও | 

শুক্রের মত উজ্জল নক্ষত্র সমস্ত আকাশটাতে খু'জিয়া পাওয়া 
* যায় না। জ্যোতিষীর হিলাব করিয়া! দেখিয়াছেন, আকাশের যে-সব 
কক্ষত্র খুব উজ্জল তাহাদের কুড়ি পচিশট৷ একত্র না করিলে উজ্জ্বলতা 
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শুক্রের সমান হয় না। কিন্তু গুক্রের এত আলো কোথা হইতে আসে? 
সে পৃথিবীর চেয়ে সুর্যের কাছে আছে, এজন্য আমরা হৃর্য হহাতে যে 
তাপ ও আলো পাই, শুক্র তাহারি দ্বিগুণ তাপ-আলো! পায়। কিন্তু 
তাহাতেই কি শুক্র এত উজ্জল? বুধগ্রহটি শুক্রের চেয়ে' হুর্য্যের কাছে 
আছে, তবে তাহাকে কেন এত উজ্জল দেখায় না? 

আমি যে-সব প্রশ্ন করিলাম, অনেক দিন আগে জ্যোতিষীর! 
পরম্পরকে এই সব প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু ভাল উত্তর 
তাহাদের কাছে পাওয়া যাইত না। কেহ বলিতেন, ক্ষধ্য যেমন, 
নিজে তাপ ও আলো দেয়, শুক্রও তেমনি নিজে তাপ-আলো দেয়। 
কিন্ত আজকালকার জ্যোতিষীর বুড়ো জ্যোতিষীদ্দের এই রকম কথায় 
বিশ্বাম করেন না। তীহারা দেখিয়াছেন, শুক্রগ্রহটি আমাদের 
পৃথিবী ও টাদেরই মত জিনিস, সুতরাং তাহার নিজের আলো! নাই ! 
সুর্য্যের আলে! গায়ে লাগিলেই সে আলোকিত হয় । 

সকল গ্রুহ-নক্ষত্রদের চেয়ে কেন শুক্রকে বেশি উজ্জ্বল দেখায় 
তাহ! আধুনিক জ্যোতিষীরাই স্থির করিয়াছেন। তীহারা বলেন, শুক্রের 
আকাশে বাতাস আছে এবং মেই বাতাসে মেঘ ভাসে । হৃর্য্যের আলো 
এই সব শারদ! মেঘের উপরে পড়িয়া এত উজ্জল দেখায় । কেহ কেহ 
আবার একথাতেও বিশ্বাস করেন না। তাহারা বলেন, শুক্রের আকাশে 
খুব ঘন বাতাস বা রকমের স্বচ্ছ বাষ্প আছে, এবং তাহাতে ধূলার কণা 
ইত্যাদি খুব ছোট ছোট জিনিস ভাপিয়া৷ বেড়াইতেছে। সুর্যের আলো! 
এসব কণার উপরে পড়িয়াই শুক্রকে এত উজ্জল করিয়াছে । 

গুক্রের ছবিটা! দেখ, তাহাতে মেঘের মত অনেকগুলি কালে 
কালো দাগ দেখিতে পাইবে । এইগুলিকেই এক দল পণ্ডিত মেঘের 
চিহ্ন বলিতেন। এখন সেগুলিকে শুক্রের গপরকার উষ্চুনীচু মাটির 
চিহ্ধ বল! হইয় থাকে । 


শুক্র ১১১. 


শুক্রগ্রহের অনেক কথা! বলিলাম । তাহাতে মানুষ বা অপর কোনো 
জীবজস্ত বাস করে কি না, এখন সেই কথা! বলিব। শুক্রের একদিকে 
চিরকালের জন্ত দিন এবং আর একদিকে চিরকালের জন্ঠ ঘোর রাত্রি 
আছে, একথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। সুতরাং ইহার অন্ধকার 
দিক্টা যে বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা এবং আলোর দিকৃট! যে, মরুভূমির মত 
গরম, একথা তোমর! বোধ হয় অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছ। এইজন্তই 
জ্যোতিষীরা আন্দাজ করেন, শুক্রে যদি জল থাকে, তবে তাহার সকলই 
বরফ হইয়। অন্ধকারের দিকে জমা হইয়। আছে। আলোর দিক্‌ট! 
গরম, কাজেই সেখানে জলের লেশমাত্র থাকিতে পারে না । 
আমাদের পৃথিবীতে যেমন গরম দেশের বাতাস আকাশের উপর 
দিয়া ঠাণ্ড। দেশে যায় এবং ঠাণ্ডা দেশের বাতাস গরম দেশে আসে, 
শুক্রেও ঠিক তাহাই হয়। ঠাণ্ডা ও গরম বাতাস তাহার ছুই পিঠে 
চিরদিন ছুটাছুটি করিতে থাকে । চিরকাল ধরিয়া যেন শুক্রের উপর, 
দিয়] প্রকাণ্ড ঝড় বহিয়। যাঁয়। 
খুব গরম মরুইুমির মধ্যে মানুষ বাঁচিয়া থাকে এবং মেরু-প্রদেশের' 
বরফের উপরেও মানুষ ও জীবজসন্তরা বাস করে । তা-ছাড়। 
খুব প্রবল ঝড়ের মধ্যেও তাহারা নিজেদের রক্ষা করিয়া 
চলে। কাজেই শুক্রের গরমে, ঠাণ্ডায় এবং ঝড়ে যে জীবজন্তু বাস 
করিতে পারে না, একথা কখনই বলা যায় না। জল ও বাতাণই 
জীবের প্রাণ, সেগুলি যখন শুক্রগ্রহে আছে তখন সেখানে জীবজস্ত 
থাকারই সম্ভাবন! বেশি নয় কি? 
কিন্ত তাই বলিয়৷ তোমরা মনে করিও না যে, শুক্রে ঠিক তোমার 
আমার মত মানুষ বা আমাদের গোয়াল ঘরের গরুর মত গরু আছে। 
(পৃথিবীর সহিত শুক্রের কত,অমিল রহিয়াছে তাহা আগে বলিয়াছি। কাজেই 
*বিধাতা। যদি শুক্রগ্রহে জীব সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাহাদিগকে তিনি 
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কখনই পৃথিবীর অবস্থার সহিত মিলাইয়৷ সৃষ্টি করেন নাই ; শুক্রের 
অবস্থার সহিত মিলাইয়াই জীবের স্থা্টি করিতে হইয়াছে । সেই জন্তই 
বলিতেছিলাম, যদি তোমরা! শুক্রেকি রকম জীব আছে দেখিবার জন্ত 
সেখানে গিয়া উপস্থিত হও, তাহ! হইলে সেখানকার জীবজন্তর আকৃতি- 
প্রকৃতির সহিত পৃথিবীর জীবজন্তর হয় ত একটুও মিল দেখিবে না। এক 
অদ্ভূত সৃষ্টি তোমাদের চোখে পড়িবে । জল তাপ ও আলো! ন! পাইলে 
গাছপালারা বাচে না। শুক্রের অন্ধকার দিক্টাতেই কেবল জল, 
বরফের আকারে থাকে এবং আলে! থাকে তাহার অপর অর্দেকে। 
কাজেই বিধাতা যদি শুক্রের গাছপালাকে পৃথিবীর গাছপালার মত শিকড় 
দিয়া মাটিতে বাঁধিয়া রাখেন, তবে তাহার কখনই বাচিয়া থাকিতে 
পারে না; সুতরাং তোমর! যদি শুক্রগ্রহে গিয়া দেখ যে, সেখানকার 
গাছপালা পাখীর মত ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উড়িয়। শুক্রের অন্ধকার 
দিক হইতে জল গুষিয়া লইতেছে এবং তার পরে আলোর দিকে আসিয়৷ 
রৌদ্র পোহাইতেছে, তাহা হইলে উহা৷ দেখিয়া! তোমাদের আশ্চর্য 
হইবার কারণ থাকে না। শুক্রগ্রহ পৃথিবী নয়, এজন্ত সেখানকার 
কোনো অবস্থার সহিত পৃথিবীর অবস্থার একটুও মিল নাই। কাজেই 
সেখানকার স্থষ্টির সহিত পৃথিবীর সৃষ্টির মিল না থাকারই কথা । 
সেই অজান! স্থষ্টি যে কি রকম আমরা তাহ! ভাবিয় চিস্তিয়াও স্থির 
করিতে পারি না । 


মঙ্গল 


এবার আমরা মঙ্গল-গ্রহের কথ! বলিব। শুক্রের পথের বাহিরে 
পৃথিবীর ভ্রমণ-পথ। ইহার পরেই মঙ্গলের পথ। আগেকার সেই 
ছবিখানি দেখিলে তোমাদের এই-সব কথা মনে পড়িবে । কাজেই 
দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর এক দিকে আছে শুক্র এবং আর এক দিকে 
আছে মঙগল। শুক্র ও মঙ্গল যেন পৃথিবীর দুইপাশের ছ'জন প্রতিবেশী । 
ইহাদের ছুজনের মধ্যে শুক্রই পৃথিবীর একটু কাছে, মঙ্গল একটু দূরে। 
ঘুরিতে ঘুরিতে মে বখন পৃথিবীর খুব কাছে আগিগ্া দাড়ায়, তখন 
তাহার দূরত্ব চাদের দূরত্বের প্রায় এক শত গুণ হয়। মঙ্গল কখনই 
ইহার চেয়ে পৃথিবীর কাছে আসিতে পারে না । 

মঙ্গলকে ইংরাজিতে [৫১ বলে। আমাদের দেশের প্রাচীন 
জ্যোতিষীরা ইহাকে নানা নামে ডাকিতেন ;_ অঙ্গারক, লোহিতাঙ্গ, 
যম, কুজ, সম্বর্ভ এই রকম অনেক নাম আমাদের পুরাণ ও. জ্যোতিষের 
বইতে দ্রেখা যায়। কিন্তু “মঙ্গল” এই নামটা! ইহার নিতান্তই আদরের 
নাম। গ্রহ-নক্ষত্রের স্থান ইত্যাদি দেখিয়! ধাহার! মানুষের ভাগ্য গণন। 
করেন, তাহার মঙ্গলকে ভাল গ্রহ বলেন না। মঙ্গলের স্বভাব অত্যন্ত 
ক্রুর, এজন্ত ইহার দৃষ্টি যাহার উপরে পড়ে, তাহার নাকি অমঙ্গল হয়। 
এই জন্ঠই বলিতেছিলাম, “মঙ্গল” এই নামটি উহার আদরের নাম। 
যাহা হউক গণক ঠাকুরদের কথ! বলিব না, আকাশের বহুদুরের গ্রহ্রা 
এক-একটা মানুষের উপরে দৃষ্টি দিয়া কি রকমে তাহার নি 
কথনে! ভাল কখনো মন্দ কঙ্জর, তাহ! জানি না। 
*. মঙ্গল-গ্রহের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের পুরাণে একটি মজার গল্প আছে। 


১১৪ গ্রহ-নক্ষত্র 


দক্ষ-বজ্জে সতীর প্রাণত্যাগের গল্প তোমরা শুন নাই কি? সতী 
অর্থাৎ দুর্গার পিতা দক্ষরাজা খুব জীকজমকের সঙ্গে এক ভোজের 
আয়োজন করিলেন এবং তাঁর সব মেয়ে-জামাইকে নিমন্ত্রণ করিলেন কিন্ত 
সব চেয়ে ছোট মেয়ে সতী ও তাহার স্বাতী শিবকে নিমন্ত্রণ করিলেন ন!। 
শিব শ্মশানে বেড়াইতেন, বড় খড় সাপ গলায় বাঁধিয়া রাখিতেন, গায়ে 
ছাইভন্ম মাথিতেন এবং ষাঁড়ের উপর চাপিয়৷ ভিক্ষা করিতেন। এই- 
সব দেখিয়া দক্ষরাঁজা শিবের উপরে রাগ করিয়াছিলেন ; তাই শিবকে 
অপমান করিবার জন্যই তাহাকে নিমন্থণ করেন নাই। 

পিতা মহাযজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়া সতী স্থির থাকিতে পারিলেন 
না, তিনি শিবকে না৷ বলিয়া বিনা-নিমন্ত্রণে বাপের বাড়ী গিয়া হাজির 
হইলেন। কিন্তু বাপ তাহাকে আদর করিলেন না; উপরস্ত শিবের 
অনেক নিন্দা করিতে লাগিলেন। বাপের বাড়ীতে গিয়া এই রকম 
অনাদর হইবে তাহা সতী আগে বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিলে তিনি 
নিশ্চক্পই শিবের কাছ-ছাড়া হইয়া! আপিতেন না। যাহা হউক, স্বামীর 
নিন্দা শুনিয়া সতী মনে খুব কষ্ট পাইয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 
ূচ্ছ1 ভাঙাইবার জন্য খুব চেষ্টা করা হইল কিন্তু সে মুচ্ছণ আর ভাঙিল 
না,_সতীর মৃত্যু হইল । 

শিব সতীর মৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র তাহার অনুচর ভূত-প্রেত 
পিশাচদের সঙ্গে করিয়া দক্ষরাজার যন্র-স্থানে আসিয়া হাজির হইলেন। 
তৃতগুলা ভোজের সব আয়োজন নষ্ট করিয়া ফেলিল। স্ত্রীর মৃত্যুতে 
শিব শোকে এবং ক্রোধে পাগলের মত হইলেন । পুরাণে লেখা আছে, 
এই সময়ে তাহার কপাল হইতে এক বিন্দু ঘাম্‌ মাটিতে পড়িয়৷ এক 
ভয়ানক বীরপুকুষের উৎপত্তি করিয়াছিল। ভূত-প্রেতেরা দক্ষের যজ্ঞ 
নষ্ট করিবার জন্ত অনেক পরিশ্রম কর্বিতছিল, কিন্তু এঁ বীরপুরুষটি 
জন্মগ্রহণ করিয়া এক নিমেষে একাই বক্তক্ষেত্রকে শ্রশানক্ষেত্র করিয়া! 


মন্জল.. ১১৪ 


ফেলিল। লোকে ভাবিল, বুঝি বা প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে । শিব 
এই বীরপুরুষের নাম দ্রিলেন বীরভদ্র ৷ | 

বীরভদ্র কিন্তু দক্ষ-ঘজ্ঞ ন করিয়াই ক্ষান্ত হইল না,--এক লাফে 
স্বর্গে উঠিয়৷ স্বর্গ নষ্ট করিল, আর এক লাফে পাতালে নামিয়া পাতাল- 
পুরী ধ্বংস করিল; সপ্ত সমুদ্রে পধ্যস্ত আগুন ধরাইয় দিল, সমুদ্রের 
জল দাউ দাউ করিয়া বলিতে লাগিল। ন্বর্গ মত্ত্য পাতালের লোকেরা 
বীরভদ্্রের অত্যাচারে “ত্রাহি ত্রাহি, ডাক ছাড়িতে লাগিল! 

শিব এই-সব দেখিয়া! মহ] চিন্তায় পড়িলেন। বীরভদ্রের মত 
পালোয়ানকে ব্রিভূবনের মধ্যে রাখিলে ধে, সৃষ্টি লোপ পাইয়৷ যাইবে, 
তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন। বীরভদ্রের ডাক পড়িল। শিব তাহার 
গায়ে হাত বুলাইয়। বলিলেন, তাহার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়া! তিনি 
থুবই খুনী হইয়াছেন। কিন্তু এখন আর তাহার ত্রিভূবনে থাক চলিবে 
না; আকাশের উপরে গ্রহের আকারে বাম করিতে হইবে । শিবের 
আদেশ অমান্ত করা কাহারে সাধ্য নাই । আদেশ হইবামাত্র, বীরভদ্দ্ 
একটি গ্রহের আকার লইয়া আকাশের উপরে ভাঙিয়৷ বেড়াইতে 
লাগিল। পুরাণের মতে এই গ্রহটিই আমাদের মঙ্গল গ্রহ । 

তোমরা কথনে। মঙ্গলকে দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়। থাক,সুবিধা- 
মত একবার দেখিয়া লইয়ো । সাধারণতঃ ইহাকে লাল রঙের নক্ষত্রের 
মত দেখায়, বোধ হয় .এই জন্ত আমাদের দেশের প্রাটীন জ্যোতিষীর! 
ইহার “অঙ্গারক” এবং “ললোহিতাঙ্গ” নাম দিয়াছিলেন। কিন্তু মঙ্গলকে 
কখনই শুক্রের মত উজ্জ্বল দেখ যায় না। এই জন্য ইহাকে যখন-তখন 
চিনিয়৷ লইতে মুস্কিল হয়। লাল রঙের অনেক নক্ষত্র আকাশে আছে, 
এই সব নক্ষত্রের মধ্যে মঙ্গলকে হারাইয়া ফেলা আশ্চর্য নয় । কিন্ত 
সে বখন পৃথিবীর নিকটে আস তখন তাহাকে বেশ চেনা যায়। দুরের. 
জিনিল কাছে আমিলেই বড় দেখায় । এজন মঙ্গলকেও এ সময়ে বেশ 


১৮৬ গ্রহ-নক্ষত্র 


বড় দেখায়; তা”র উপরে আবার লাল রঙ থাকে । আকাশে যখন লাল 
_ব্ঙের বড় তার! দেখিবে, তখন জানিবে উহ! মঙ্গলগ্রহ । 

কিন্তু মঙ্গলকে দেখিবার এ রকম সুবিধা সকল বংসরে হয় না। 
দুই বৎসর অন্তর কয়েক মাসের জন্য বখন উহা পৃথিবীর কাছে আসে, 
কেবল সেই সময়েই উহাকে বড় দেখায় । অন্ত সময়ে মঙ্গলকে খুঁজিয়া 
বাহির করিতে হইলে তোমরা পাজি দেখিয়া! উহার স্থান ঠিক করিয়া 
লইতে পারিবে | পাঁজিতে যেখানে মাসের বিবরণ আরম্ত হইয়াছে, তাহার 
ঠিক আগেকার পাতায় কোন্‌ গ্রহ আকাশের কোন্‌ রাশিতে আছে তাহা 
স্পষ্ট করিয়া লেখা থাকে । রাশিচক্রের সঙ্গে তোমাদের যখন পরিচয় 
হইবে, তখন রাশিগুলিকে খুঁজিয়া তোমরা তাহাদের মধ্যে গ্রহদের 
সন্ধান করিতে পারিবে । 

মনে কর, আমরা বাংলা ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে মঙ্গলগ্রহকে 
চিনিবার জন্য পাজি দেখিতেছি। পাঁজিতে লেখা আছে ৫ই বৈশাখ 
মঙ্গল কর্কট-রাশিতে আছে ! রাশিচক্রের সহিত তোমাদের বখন পরিচয় 
হইবে, তখন কর্কট-রাশি আকাশের কোন্‌ জায়গায় আছে একবার 
আকাশের দিকে তাকাইয়াই তোমরা চিনিতে পারিবে । কাজেই এই 
কর্কট-রাশিতে খোজ করিলেই তোমরা মঙ্গজলজকে দেখিতে পাইবে । 
নক্ষত্রদের মধ্য হইতে গ্রহদিগকে চিনিয়া বাহির করিবার এমন সহজ 
উপায় আর কোথাও পাইবে না। | 

যাহ হউক এখন মঙ্গলের অন্যান্ত বিষয়গুলির কথা! বলা যাঁউক। 

আয়তনে মঙ্গল পৃথিবীর অনেক ছোট, এমন কি শুক্রের চেয়েও 
ছোট । চারিট! মঙ্গল জোড়া না দিলে একট। পৃথিবী গড়া যায় না। 
তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, আয়তনে মঙ্গল পৃথিবীর পিকির সমান। ইহার 
উপরে আবার সে বেশি ভারিও নয়। একট প্রকাণ্ড ছীড়িপাল্লায় এক 
দিকে যদি পৃথিবীকে চাপাও, তাহা হইলে আর একদিকে নয়টা মঙ্গলকে 
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না চাপাইলে ছুইয়ের ভার সমান হইবে না। যে মাল-মদলা দিয়! ভগরান 
মঙ্গলকে স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর মাটিপাথরের চেয়ে অনেক 
হাল্কা । 

মঙ্গলের একটা ভাল লক্ষণ এই যে, বুধ ও শুক্রের মত ইহার এক 
পিঠে চিরদিনের জন্য রাত্রি এবং আর এক পিঠে চিরদিনের জন্য দিন 
নাই। দিন-রাত্রি খতু-সম্বংসর সকলি মঙ্গলে আছে । এই হিসাবে 
ইহাকে পৃথিবীরই মত গ্রহ বলা যাইতে পারে। এই জন্তই. আজ- 
কালকার জ্যোতিষীর বলিতেছেন, সম্ভবতঃ মঙ্গলে জীবজন্ত গাছপালা 
এবং মানুষের মত বুদ্ধিমান প্রাণী আছে। 

পৃথিবীতে দিন-রাত্রি কি রকমে হয়, তোমাদের নিশ্চয়ই মনে 
আছে। পৃথিবী প্রায় চব্বিশ ঘণ্টায় তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে 
একবার লাষ্টরর মত ঘুরপাক খায়, তাই আমাদের দিবারাত্রির পরিমাণ 
! চবিবশ ঘণ্টা । কিন্তু মঙ্গল তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে থুরিতে প্রায় 
সাড়ে চবিবশ ঘণ্টা সময় লয়। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, মঙ্গলে 
দিবারাত্রির পরিমাণ আমাদের দিবারাত্রির প্রায় সমান ; কেবল কয়েক 
মিনিট মাত্র বেশি । কিন্তু মঙ্গলের এক বৎসরের সহিত আমাদের এক 
বৎসরের তফাৎ বড় বেশি। পৃথিবী তিন শত পইষট দিনে একবার 
সুর্ধ্যকে থুরিয়া আসে, তাই আমাদের এক একটা বৎসর তিন শত 
পইষাঁউ দিনে শেষ হয়। মঙ্গল এ রকমে সুর্ধ্যকে ঘুরিতে কেবলমাত্র 
ছয় শত সাঁতাণী দিন লয় । তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, মঙ্গলের এক 
বংসর আমাদের প্রায় এক বৎসর এগারো মাসের সমান । 

সুরয্যকে ঘুরিয়া আমিতে মঙ্গল কেন এত বেশি সময় লয়, তোমরা! 
অনুমান করিতে পার কি? একটু ভাবিয়া. দেখিলেই বুঝিবে, সৃ্ধ্য 
হইতে পৃথিবীর দূরত্ব যত মঙ্গলের দূরত্ব তার চেয়ে অনেক বেশি । 
শুই জন্ত মঙ্গলের পথটা পৃথিবীর পথের চেয়ে অনেক বড় হইয়া 
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পড়িয়াছে। অল্প রাস্তা চলিতে অল্প সময় লাগে এবং বেশি রাস্তা 
চলিতে বেশি সময় লাগে; ইহা তোমাদের জানা কথা । এই জন্যই মঙ্গল 
ুর্ধ্যকে ঘুরিয়া আসিতে বেশি সময় লয়। এ সম্বন্ধে আর একটা 
কথাও রলা যাইতে পারে। পৃথিবী কত বেগে চলিয়া হুর্য্যকে ঘুরিয়া 
আসে, তাহা তোমর। জান না কি? সে প্রতি সেকেণ্ডে উনিশ মাইল 
করিয়া! চলে। কিন্তু মঙ্গল ইহার চেয়ে অল্প বেগে সূর্যকে ঘুরে । এই 
বেগের পৰ্রিমাণ সেকেণ্ডে পনেরো মাইল মাত্র । কাজেই দেখ, মঙ্গল 
ডরকম অস্থুবিধার মধ্যে থাকিয়া ক্্যকে ঘুরে,__ প্রথমে তাহার রাস্তাটা 
খুব লম্বা, তার উপরে সে চলে আস্তে আস্তে । এই ছুই কারণেই ' 
মঙ্গল এক বৎসর এগারো মাসের কমে কুর্য্যকে ঘুরিতে পারে না। 

মঙ্গলের চাল. চালন সম্বন্ধে মোটামুটি কতকগুলি কথ! তোমাদিগকে 
বলিলাম । এখন উহার উপরকার খবর তোমাদিগকে দিব। আমাদের 
প্রতিবেশী বলিয়৷ মঙ্গলের অনেক খবরই আমাদের জানা আছে । 
এখনো ছু'এক জন জ্যোতিষী বড় বড় দূরবীণ দিয়া কেবল মঙ্গলকেই 
পর্যাবেক্ষণ করিতেছেন, তাহার ফোটোগ্রাফ-ছবি তুলিতেছেন, এবং 
তাহার উপরে কি কিজিনিস আছে ভাল করিয়া দেখিতেছেন। এই 
রকমেই মঙ্গল গ্রহ-সম্বন্ধে অনেক খবর আমরা অল্পদিনের মধ্যে জানিতে 
পারিয়াছি ৷ 

মঙ্গলে বাতাস আছে এবং বাতাসে কিছু জলীয় বাম্পও মিশানো 
আছে, কিন্তু পৃথিবীর আকাশের মত মঙ্গলের আকাশ মেঘে 
ঢাক থাকে না। এই জন্য মঙ্গলের উপরকার অনেক জিনিস আমরা 
দূরবীণ দিয় পরিষ্কার দেখিতে পাই। 

এখানে মঙ্গলের দুইখানি ছবি দিলাম । খুব বড় দূরবীণে মঙ্গলকে 
যে রকম দেখায়, ছবি ঠিক সেই রকমেদ্ন। ছবির উপরে যে শাদ! 
দাগ দেখিতেছ, তাহা কিসের দাগ বলিতে পার কি? জ্যোতিষীর 
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ঠিক করিয়াছেন, শীতকালে মঙ্গলের ছুই মেরুপ্রদেশে ষে বরফ জমে, ও 
দাগটি তাহারি। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, পৃথিবীর মেরুপ্রদেশ, 
শীতকালে যেমন বরফে ঢাকা পড়ে, মঙ্গলের মেরুপ্রদেশও ঠিক সেই 
রকমে বরফে আচ্ছন্ন হয় । | 

শীতকালে পৃথিবীর মেরুপ্রদেশে এবং উ“টু পর্বতের উপরে যে বরফ 
জমে, বসন্ত বা' গ্রীষ্মকাল আসিলে তাহা গলিতে আরম্ভ হয় এবং এই 
বরফ-গলা জলে অনেক নদ-নদী পূর্ণ হইয়া! পড়ে। মঙ্গলেও ঠিক্‌ 
তাহাই দেখা যায়। পৃথিবীতে কোন্‌ সময়ে বসন্ত খতু আসে এবং 
কখন গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হয়, ইহা আমাদের জানা আছে। 
জ্যোতিষীর হিসাব করিয়া মঙ্গলেরও শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি খতুর সময় ঠিক্‌ 
করিয়াছেন । ইহারা বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে মঙ্গলের ছবি উঠাইয় 
দেখিয়াছেন, তখন তাহারে! ছুই মেরুপ্রদেশের বরফ গলিতে আরম্ভ করে 
এবং সেই বরফ-গলা জল, তাহার উপরকার শত শত খাল দিয়া 
সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে । 

এখানে মঙ্গলের আর একখান! ছবি দিলাম । ইহার গায়ে যে-সব 
রেখা কাটা রহিয়াছে, এই 
গুলিই খালের চিহ্ন । গ্রীক্ষ- 
কালে মেরুপ্রদেশের বরফ 
গলিতে আরম্ত করিলে, 
বরফের জল এই খাল দিয়া 
.আনিয়৷ কয়েক মাসের জন্ঠ 
মঙ্গলকে আমাদের পৃথিবীরই 
মত সরন করিয়া তুলে। 
রা তথন মঙ্গল গ্রহে পৃথিবীর মত 
মঙ্গলে খালের চি গাছ-পালাও জন্মে। কিন্তু 
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এই সময় ব্যতীত অন্ত কোনে! সময়ে ইহাতে জলের চিহ্ন দেখা যায় না। 
গু মরুভূমিতে সূর্যের আলো! পড়িলে যেমন দেখায়, তখন মঙ্গলকে 
সেই রকম মরুভূমির মত দেখা ঘায়। মঙ্গলের গায়ের লাল রঙটা, বালির 
উপরকার রৌদ্রেরই রঙ. । 

পৃথিবীতে যে-সকল নদ নদী হৃদ ও সমুদ্র আছে, তাহার কোনোটিকে 
কেহ কোদাল দিয়। খু'ড়িয় প্রস্তুত করে নাই। এগুলি আপনা হইতে 
জন্মে এবং আপনা হইতে বুজিয়। আসে । কিন্থ খাল বিল পুক্ষরিণী 
আমরা মজুর দিয়। বা! এন্জিন দিয়া খুঁড়িয়া প্রস্তুত করি । মঙ্গলের 
উপরে বে সোজ! সোজা খাল দেখ৷ যায়, সেগুলি আপনা হইতে 
জন্মিয়াছে, কি মঙ্গলের কোনো বুন্ধিমান প্রাণী তাহাদিগকে খুঁড়িয়াছে, 
এই কথাটির মীমাংসার জন্ত অনেক দিন ধরিয়া জ্যোতিষীদের মধ্যে থুব 
তর্ক-বিতর্ক হইতেছে । এক দল জ্োতিষী বলিতেছেন, এগুলি মঙ্গলের 
লোকেদের হাতে প্রস্তত। হাতে-গড়! জিনিস না হইলে খালগুলি, 
এমন সোজ। এবং এমন পরিঞণার হইত না। যাহা আপনা হইতে 
গ্রস্ত হয়, তাহ। কখনই এমন সিম্সাম্‌ হয় না। পুথিবীর প্রত্যেক 
নদীই আপনা হইতে প্রস্তত হইয়াছে; এজন্ত কোনো নদীকে 
কথনে! ঠিক সোজা পথে চলিয়। সমুদ্রে মিলিতে দেখা যায় না। কাজেই 
স্বীকার করিতে হয়, মঙ্গলের খালগুলি স্বাভাবিক নদী-নাল। নয়, 
_তাহা মঙ্গলেরই অধিবাপী কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীদের হাতে 
প্রস্তুত । 

আর এক দল জ্যোতিষী এই-সকল কথায় বিশ্বাস করেন না। 
তীহারা বলেন, মঙ্গলের উপরে যে সোজা রেখা দেখ যায়, সেগুলি সত্যই 
সোজা নয় । দূর হইতে মঙ্গলকে দেখি বলিয়া আমাদের চোখে ধাঁধা 
লাগে এবং এই ধাধায় পড়িয়া আমর! বাক! ভিনিসকে সোজা দেখি 
এলোমেলো জিনিসকে বেশ সিমমাম্‌ সাজানে। দেখি । 


€ 
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মঙ্গলের খালের সম্বন্ধে ছুই দলের কথাই বলা গেল। এক দলের 
কথ! আর এক দলের কথার ঠিক্‌ উল্টা । এখনো! ছুই দলের মধ্যে 
বিষয়টা লইয়া ঝগড়া-ঝাঁটি ও তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে । এজন্য কোন 
দলের কথা সত্য, এখন তোমাঁদিগকে বলিতে পারিলাম না। 

কিন্তু ইহ1 ঠিক্‌ যে, মঙ্গলে ষদি বুদ্ধিমান প্রাণী থাকে, তবে তাহার! 
আমাদের মত সুখী নয়। মঙ্গলে মেঘ হয় না এবং বৃষ্টিও হয় না। 
কাজেই আমাদের মত প্রাণীকে সেখানে থাকিতে হইলে জলের জন্য 
তাহাদিগকে দিবারাত্রি হাহাকার করিতে হয়। বৎসরের মধ্যে যখন 
একবারমাত্র বরফ-গল! জল আদিয়া খালগুলিকে ভরিয়! দেয়, হয় ত 
তখনি তাহাদিগকে সমস্ত বৎসরের পানীয় জল জোগাড় করিয়া রাখিতে 
হয়। কুয়ো খুঁড়িয়া জল পাইবার উপায় নাই, কারণ মঙ্গলের খুব 
নীচেকার মাটিও হয় ত সরস নয়। মঙ্গলে চাঁষ-আবাদ করাও 
দাঁয়। বরফ-গলা জলের বন্টা আসিলে মঙ্গলবাসীদিগকে তাড়াতাড়ি 
চাষ-আবাদ করিয়া বংসরের খোরাক মরাইয়ে পুরিয়া রাখিতে হয়। 
স্থতরাং মঙ্গলের লোকেদের এই রকম জীবনকে কেমন করিয়া সুখের 
জীবন বলা যায়! 

তার পরে ভাবিয়া! দেখ, সেই লম্বা লম্বা সোজ৷ রেখাগুলি যর্দ 
সত্যই মঙ্গলের খাল হয়, তাহা হইলে খাটিয়া খুটিয়া খালগুলিকে ভাল 
অবস্থায় রাখাও মঙ্গলবাসীদের একটা প্রধান কাজ হইয়া পড়ে। 
মঙ্গলের সমস্ত খালের দৈর্ঘ্য প্রান সাত লক্ষ মাইল; এত লম্বা 
খালগুলিকে ভাল অবস্থায় রাখিতে গিয়! মঙ্গলবাসীদিগকে যেরকম 
পরিশ্রম করিতে হয়, তাহ বোধ হয় পৃথিবীর মানুষে পারে না। 

মঙ্গল-গ্রহের এই সব কথা জানিয়া জ্যোতিষীর! বলেন, গ্রহটি প্রাণীর 

, বসবাসের সম্পূণ অযোগ্য চা হইলেও, তাহা ক্রমে চাদের মত মরিতে 

* চলিয়াছে। মঙ্গলে এককালে পৃথিবীরই মত ঘন বাতাস ছিল? কিন্ত 
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দেহ ক্ষুদ্র এবং টানিবার শক্তি অল্প বলিয়! সে বাতাসকে বাঁধিয়া রাখিতে 
পারে নাই; এক একটু করিয়া অনেক বাতাসই মঙ্গলকে ছাড়িয়। 
মহাশৃন্তে মিশিয়া গিয়াছে । জলের অবস্থাও তাহাই ;--টাদের মত 
মঙ্গলে সাগরের গর্ভ আছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহাতে একবিন্দুও 
জল নাই। প্রায় সকল জলই মাটির গভীর স্থানে ব! নান! জিনিসের 
সহিত মিশিয়া রহিয়াছে,_-যখন ইচ্ছা জল পাইবার উপায় নাই। 
কাজেই দেখ, যেদিন অবশি্ট বাতাসটুকু মঙ্গলকে ছাড়িয়৷ চলিয়া যাইবে 
এবং অবশিষ্ট জল মেরুপ্রণেশে জমা না হইয়া মাটির আরও গভীর স্থানে 
গিয়া লুকাইবে, সেদিন মঙ্গলে জীবের চিন্কমাত্র থাকিবে না। তখন 
শ্বশানতুলা দেহটাকে লইয়া! আমাদের টাদের মত আকাশে ঘুরিয়। 
বেড়ানো! মঙ্গলের একমাত্র কাজ হইবে। 


মঙ্গলের চাদ 


বুধ শুক্র পৃথিবীর অনেক কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি। ইহার্দের মধ্যে 
পৃথিবী ছাড়া আর কাহারে! টাদ অর্থাং উপগ্রহ নাই। মঙ্গল-গ্রহকে 
শত বৎসর ধরিয়ঠ জ্যোতিষীরা দূরবীণ দিয়! দেখিয়া আগিতেছেন, কিন্তু 
তাহার! ইহার একটি টাদেরও সন্ধান পান নাই। কাজেই জ্যোতিষীরা 
বলিয়া! আসিতেছিলেন, শুক্র ও বুধের মত মঙ্গল এক! একাই সুর্যের 
চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যদি তোমরা প্রাচীন জ্যোতিষীদের 
বই পড়িতে যাও, দেখিবে তাহাতে লেখা আছে, মঙ্গলের একটাও 
উপগ্রহ নাই । 

প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে একটা মজার ঘটনা হইয়াছিল । 
আমেরিকার একজন বড় জ্যোতিষী হল্‌ সাহেব তার বড় দূরবীণ দিয়া 
এক ব্াত্রিতে মঙ্গলকে দেখিতেছিলেন। সেই সময়ে হঠাৎ তাঁর নজরে 
পড়িয়া গেল, ছোট আলোর বিন্দুর মত ছুইটা জিনিস মঙ্গলের কাছে 
রহিয়াছে এবং তাড়াতাড়ি তাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে'। এই ছুটি যে 
মঙ্গলের চাদ তাহাতে তাহার আর একটুও সন্দেহ রহিল না। দেশ- 
বিদেশে টেলিগ্রাফে খবর গেল, হল্‌ সাহেব মঙ্গলের ছুট! উপগ্রহ আবিষ্কার 
করিয়াছেন। সেদিন পৃথিবীর সমস্ত জ্যোতিষীদের মনে যে কি আনন্দ 
হইয়াছিল, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। তাহারা রাত্রি জাগিয়া দূরবীণ দিয়া, 
মঙ্গলের চাদকে দেখিতে লাঠ্িলেন। কেবল দেখা নয়, টাদ দুটি কৃত বড় 
শুবং কতদুরে থাকিয়া কত দিনে তাহারা মঙ্গলকে ঘুরিয়া আসিতেছে, এই 
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সব খবর জানিবার জন্যও তাহারা কাগজ-পেন্সিল্‌ লইয়া বড় বড় অঙ্ক 
কষিতে লাগিলেন। কিছুদিনের মধ্যে উহাদের সব বিবরণই জান 
গিয়াছিল; তখন জ্যোতিষীরা নিশ্চিন্ত হইয়া দ্িনকতক আরামে 
ঘুমাইতে পারিয়াছিলেন। 

মঙ্গলের টাদের কথ গুনিয়া তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, চাদ ছুটি 
আমাদের টাদের মত বড়। কিন্তু তাহ! নয়,_সে ছুটি আকারে এত, 
ছোট যে, আমাদের টাদদের সহিত তাহাদের তুলনাই করা যায় না।' 
আমাদের টাদকে যদি একট! মাঝারি গোছের ফুটবল্‌ বলিয়। মনে কর! 
যায়, তাহা হইলে মঙ্গলের টা ছুটি একটি মটরের আধখানার সমান হয় । 
ভাবিয়া দেখ, কত ছোট । 

নুতন গ্রহ-উপগ্রহের সন্ধান পাইলেই জ্যোতিষীরা তাহাদের এক 
একটা নাম দিয়া থাকেন। মঙ্গলের খুব কাছে থাকিয়া যে চাদটি 
ঘুরিতেছে, জ্যোতিষীরা তাহার নাম দিয়াছেন ফোবো (1১01০ ), এবং 
যেট1 দূরে আছে তাহার নাম হইয়াছে ভাইমো৷ (1)07১0)। ইহাদের 
মধ্যে ফোবো একটু বড়। কিন্তু বড় হইলে কি হয়, তাহার বেড় 
একশত মাইলের কিছু বেশি । অর্থাৎ ফোবোর উপর দিয়। ষর্দি একটা 
রেল-লাইনের বেড় থাকিত, তাহা হইলে তোমরা সেখানকার রেলের 
গাড়ীতে চড়িয়া দু-ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টায় তাহাকে ঘুরিয়৷ আসিতে পারিতে। 
অর্থাৎ কলিকাতা হইতে ডাক-গাড়ীতে গোয়ালন্দ যাইতে বা বোলপুরে 
যাইতে যতটা সময় লাগে, ফোবোকে ঘুরিয়া আসিতে তাহার বেশি সময় 
লাগে না। 

ডাইমো আরো ছোট। ইহার বেড় ত্রিশ মাইলের বেশি নয়। 
তোমরা! ছু-চার জন বদি ডাইমোতে যাও, তাহা হইলে হাটিয়াই তাহার; 
অর্ধেকটা একদিনে দেখিয়া আসিতে পার। | 

মঙ্গলের টাদ ছুটিকে ভগবান যেন খেলার সামগ্রী করিয়া গড়িয়াছেন।* 
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আমাদের পৃথিবীর এই রকম ছুটি টাদ থাকিত, তাহা হইলে আমরা হয় 
ত ছুটির দিনে সেখানে গিয়া বনভোজন করিতাম এবং সন্ধ্যার সময় বাড়ি 
ফিরিয়া আপিয়া টাদের দেশের গল্প করিতাম । র 

মঙ্গলের চাদ দুইটির চলাফেরার রকম আরো মজার। আমাদের 
চাদ পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে কি-রকম চলাফেরা করে, তাহা তোমাদের 
নিশ্চয়ই মনে আছে। প্রায় উনত্রিশ দিনে তাহাকে আমরা থুরিয় 
আসিতে দেখি । এই সময়ের মধ্যে অমাবস্তা হয়, পৃিম! হয়, ক্ষয়বুদ্ধি 
কত কি হয়। কিন্তু মঙ্গলকে ঘুরিয়া আসিতে “ফোবো” সাত ঘণ্টা 
চল্লিশ মিনিটের বেশি সময় লয় না । এই সময়ের মধ্যেই তাহার অমাবস্তা, 
পু্িমা, ক্ষয়বৃদ্ধি সবই হইয়া যায়! কিন্তু মঙ্গলের দিনরাত্রির পরিমাণ 
চবিবশ ঘণ্টার একটু বেশি; কাজেই মঙ্গলের একদিনে ফোবে তাহাকে 
তিনটা পাক দিয়া আসে, এবং এক একটা পাকে পুরিমা অমাবস্তা সবই 
এক একবার হয়। ন্ুতরাং মঙ্গলের প্রত্যেক রাত্রিতে ফোবোর দুইটা 
করিয়া পূর্ণিমা হয়। ছয় ঘণ্টা অন্তর এক-একটা পৃণিমা,বড় মজার 
ব্যাপার নয় কি? 

কেবল ইহাই নয়; ফোবোর গতিবিধিও বড় অদ্ভুত। যে-সময়ে 
মলল নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে থুরিয়া দিন-বাত্রি দেখাইতে থাকে, 
সে-সময়ে ফোবো মঙ্গলকে তিনবার থুরিয়া আসে । মঙ্গল পশ্চিম হইতে 
পূর্বদিকে ঘুরপাক্‌ খায়, ফোবোও ঠিক সেই দিক্‌ ধরিয়াই মর্জলকে ঘুরিয়! 
আসে। তাহা হইলে তোমরা যদি মঙ্গলগ্রহে গিয়! দীড়াও, তবে 
ফোবোকে পশ্চিমে উদিত হইয়া হু হু করিয়া পূর্বমুখে দৌড়িতে দেখিবে। 
সেখানে দেখিবার মত আর কিছুও যদি না থাকে, তবুও এই টাদটির 
ঘোড়দৌড় দেখিবার জন্য মঙ্গললোকে বাস করিতে ইচ্ছা করে। এমন 
মজার টাদ বোধ হয় বিশ্বক্ষাণ্ডে আর নাই। সে-আমাদের চাদের 
মত পশ্চিম আকাশে উদ্দিত হইয়া যখন উপরে উঠিতে আরম্ভ করে, 
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তখন বোধ হয়, যেন একখান! ঘুড়ি শীঘ্র শীঘ্র আকাশের উপরে 
উঠিতেছে। তার পরে যখন মাথার উপর দিয়! চলিয়া পূর্বে হেলিতে 
আরম্ত করে, তখন বোধ হয় যেন দে মাটিতে আছাড় খাইবার জন্য 
ফানুসের মত নামিতেছে। 

মঙ্গলের অপর চাদ “ডাইমো” এতটা চঞ্চল নয়। প্রায় সাড়ে ত্রিশ 
ঘণ্টায় সে একবার মঙ্গলকে ঘুরিয়া আমে। সাড়ে তেরো ঘণ্টা অন্তর 
উহ্থার পৃিমা হয়। ইহাঁও বড় কম মজার নয়। কাজেই প্রায় প্রত্যেক 
রাত্রিতেই এই টাদটির পুণিমা হয়, আবার এ রকমও এক এক 
রাতিতে দেখা ধায় যে, মঙ্গলের ছুটা চাঁদই আকাশের এক জায়গায় 
আসিয়া দীড়াইয়াছে এবং ছুটারই পূর্ণিমা হইয়াছে। এই রকম ডবল্‌ 
চাদের ডবল্‌ পৃণিম! অস্কৃত নয় কি? মঙ্গলে যদি আমাদের মত প্রাণী 
থাকে, তবে আর কিড় না হউক সেখানকার এই টাদ ছুটিকে দেখিয়া 
তাহার! নিশ্চয়ই খুব আনন্দ পায়! আমাদের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিগুলার 
মত মঙ্গলের রাত্রিতে কোনে! তিথিতেই অন্ধকার থাকে না; কখনো 
একটা এবং কখনো ছুটা টাদ একত্র আকাশে থাকিয়া সেখানে খুব 
'জ্যোত্সা দেয়। মঙ্গলের রাজ্যে সবই অদ্ভুত ! 





বড গ্রহদের প্রদক্ষিণ-পথ 


সূর্ধ্যের বড় গ্রহ 


একে-একে আমর! হুর্য্যের ছোট গ্রহ বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গলের খবর 
তোমার্দিগকে দিলাম । এখন বড় গ্রহদ্দের কথা তোমাদিগকে বলিব । 

বড় গ্রহ কাহাদের বলিতেছি বুঝিতেছ কি? মঙ্গলের ভ্রমণ-পথের 
বাহিরে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্‌ ও নেপৃছুন্‌ নামে থে চারিটি গ্রহ পরে- 
পরে থাকিয়া স্্যকে ঘুরিতেছে তাহাদ্িগকেই আমরা বড় গ্রহ বলিতেছি। 
সত্যই ইহারা আকারে খুব বড়। তা ছাড়া সুর্য হইতে অনেক দূরে 
আছে বলিয়। তাহাদের ভ্রমণ-পথগুলাও খুব বড়। 

আমরা এখানে বড় গ্রহদের প্রদক্ষিণ-পথের একটা ছবি দিলাম। 
ছবিতে মঙ্গলের পথটাও তোমর! দেখিতে পাইবে। মঙ্গলের পর 
বৃহস্পতির পথ। তার পরে শনির পথ, এবং সকলের শেষে ইউরেনদ্‌ 
ও নেপৃচুনের পথ। নেপুচুন সকলের চেয়ে দূরে, তাই ইহার পথটাঁও 
সব-চেয়ে বড়। 
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বড় গ্রহদের কথা বলিবার পূর্ব্বে মঙ্গল ও বৃহস্পতির প্রদক্ষিণ-পথের 
মধ্যে যে একট৷ প্রকাণ্ড শুন্ট জায়গ। আছে, তাহার কথা তোমাদিগকে 
একটু বলা দরকার । ছবি দেখিলে বুঝিবে এই জায়গাটা! নিতান্ত অল্প 
নয়। মঙ্গলের ব। পৃথিবীর মত একট! মাঝারি রকমের গ্রহ এই ফাকের 
মধ্যে থাকিয়া অনায়াসে সুর্ধ্যকে ঘুরিতে পারিত। নৃুর্যের অধিকারের 
মধ্যে তবে এমন একটা শুন্ত জায়গা কেন থাকিয়। গেল? 

আমি তোমাদিগকে যে প্রশ্ন করিলাম, ছুই শত তিন শত বৎসর 
আগে বড় বড় পণ্ডিতের! পরস্পরকে এই প্রশ্রই জিজ্ঞাসা করিতেন। 
কেহ বপিতেন, এ ফাঁকে একটা কিছু কাছে, আমরা দূরে আছি বলিয়। 
তাহাকে দেখিতে পাই না । কেহ বলিতেন, বিধাতার উদ্দেস্ঠ বুঝা দায়, 
- কেন এমন একট। ফাঁক] জায়গা আছে তাহা স্থির করা আমাদের 
অসাধ্য । কিন্তু যাহারা গুণী লোক, তাহার! ভাবিতেন, এঁ জায়গায় একটা 
কাগ্ু-কারখান।৷ কিছু আছেই আছে। তাই তাহার অবকাশ পাইলেই 
দূরবীণ দিয়! সেখানকার খোঁজ-খবর লইতেন। 

গুণী লোকদের কথাই ঠিক হইয়াছিল। ইংরাজি ১৮০০ সালের 
১লা জানুয়ারি পিয়াজি (1১18/71 ) নামে এক ইটালি দেশের জ্যোতিষী 
খুব বড় দূরবীণ দিয়া এ ফীকা জায়গাটা পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। 
সেই সময়ে তাহার দূরবীণের মধ্যে একটি ছোট গ্রহের মত তারা ধর! 
পড়িযাছিল। নক্ষত্রের আকাশে নিশ্চল থাকে কিন্তু গ্রহের হরধ্যকে 
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ঘুরিয়া আসিবার জন্ত চলা-ফেরা করে। নূতন নক্ষত্রটি গ্রহদের মত 
নড়াচড়া করে কি না দেখিবার জন্ত বড় বড় পণ্ডিতের! পরীক্ষা আরম্ত 
করিয়াছিলেন। ইহাতে তাহার স্থান-পরিবর্তনও ধর! পড়িয়াছিল। 
কাজেই ছোট নক্ষত্রটিকে সকলেই গ্রহ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন 
এবং পরামর্শ করিয়! তাহাকে সিরিজ্‌ (0০7৪ ) নামে ডাঁকিতে আরম্ত 
করিয়াছিলেন। | 

এই ঘটনার ছুই বৎসর পরে মঙ্গল ও বুহস্পতির প্রদক্ষিণ-পথের মধ্যে 
আবার আর একটি ছোট গ্রহের আবিষ্কার হইয়াছিল। পরে পরে একই 
রকমের ছুটি গ্রহের আবিষ্কার হইলে জ্যোতিষীর ভাবিতে লাগিলেন, & 
জায়গায় নিশ্চয়ই আরে! অনেক গ্রহ আছে। ধাহাঁদের বড় দূরবীণ 
ছিল, তাহার! সকলেই নূতন গ্রহের সন্ধান করিতে লাগিলেন। খুঁজিতে 
খু'জিতে আবার ছুটি গ্রহের আবিফার হইল। এই রকমে সেই ফাঁক। 
জায়গাতে একে একে প্রায় ছয় শত ছোট গ্রহের সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে । 

এগুলিকে ছোট গ্রহ বলিতেছি বলিয়৷ তোমরা বোধ হয় ত ভাবিতেছ 
ইহা৷ বুধের মত বা চীদের মত ছোট । কিন্তু তাহা নয়। ইহারা এত 
ছোট যে কতকগুলি আকারে মঙ্গলের টাদের মত। ইহাদের মধ্যে যে 
ছুই একটিকে বড় বলা হয়, তাহাদের মধ্যে কোনোটিরই বেড় ছুই শত 
বা তিন শত মাইলের বেশি নয়। গ্রহদের মত এক একটা 
নির্দিষ্ট রাস্তায় এবং বাধা সময়ে হুর্য্যকে ঘুরিয়া আসে বলিয়াই ইহাদিগকে 
গ্রহ বলা হয়; তাহা না হইলে এগুলিকে উচ্কাপিণ্ড বা অপর কিছু নাম 
দেওয়। যাইত। এই জন্যই আমরা এই ছোট গ্রহদিগের নাম 
“গ্রহকণিকা” রাখিয়াছি। 

ছুইপাশের ছুট! বড় ঞ্ঠহর মাঝে গ্রহকণিকার! কি প্রকারে আগিল, 
ইয়া বোধ হয় তোমরা এখন জানিতে চাহিতেছ। এ সম্বন্ধে কিন্ত নানা 
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পণ্ডিতে নানা কথ! বলেন। আমর! এখানে একজন বড় জ্যোতিষীর 
কথাই তোমাদদিগকে বলিব। 

এই জ্যোতিষীটি বলেন, গ্রহকণিকাগুলি এখন ছিন্নভিন্ন হইয়! 
থাকিলেও সেগুলি জমাট বাধিয়! এককালে মাঝারি রকমের একটি গ্রহের 
আকারে ছিল। তার পরে হঠাৎ এক দিন তাহার ভিতরকাঁর গরমে ব 
বৃহস্পতির টানে গ্রহটির স্থগোল দেহ হাজার হাজার খণ্ডে ভাঙিয়া গিয়াছিল। 
আমাদের পৃথিবীতে কোনো৷ জিনিম ভাড়িয়া মাটিতে পড়িলে, সেটি 
যেখানে পড়ে পৃথিবীর আকর্ষণে সেইখানেই থাকিয়া যাঁয়। কিন্ত 
মহাশৃন্ে কোনে! জিনিস ভাঙিয়া! ধুলা হইয়া গেলেও তাহার নিস্তার থাকে 
না,_ ধৃলাগুলিও গ্রহের মত ঘুরিতে থাকে । কাজেই সেই অজ্জানা 
গ্রহের টুকরাগুলিও কোনো স্থানে স্থির হইয়! দাঁড়াইতে পারে নাই, 
ভাঙাচুরা অবস্থায় হুর্যাকে ঘুরিতে আরস্ত করিয়াছিল। গ্রহকণিকা- 
গুলিকে কোনে। ভাঙা গ্রহের টুকরা বলিয়া জ্যোতিবীরা মনে 
করিতেছেন। 

এ.পধ্যস্ত যে ছয় শত গ্রহকণিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, একত্র 
করিলে তাহাদের, আকার আমাদের চাদের অর্ধেকেরও সমান হয় না। 
এজন্ভ জ্যোতিষীর বলিতেছেন, আকাশের এ জায়গায় এখনে হাজার 
হাজার গ্রহকণিক! আছে । এগুলির মধ্যে যাহার! বড়, একে একে হয় 
ত তাহাদিগকে দেখা যাইবে ; কিন্তু যাহার! নিতান্ত ছোট কোনে কালেই 
তাহাদের সন্ধান পাঁওয়া যাইবে ন| | 

একটা বড় গ্রহ ভাঙিয়াই যে গ্রহকণিকার স্ষ্টি হইয়াছে, তাহার ছুই 
একটা লক্ষণও অল্লদিন হইল ধর! পড়িয়াছে। থেলা করিবার সময়ে' 
যখন তোমার মার্কেল্টা চারি পাচ খণ্ডে ভাঙিয়া যায়,-_-তখন নেই ভাগ 
অংশগুণির আকার কি রকম হয় দেখিয়াছ লি? টুক্রাগুলির আকার, 
কি কখনো গোল হয়? কখনই হয়না। কোনোটাকে তিনকোখা 


গ্রহকণিষ্ক' ১৩৯" 


দেখায়, কোনোটা হয় ত লম্ব! দেখায়, কিন্তু একটাকেও ঠিক গোলাকার 
দেখায় না। গ্রহকণিকাগুলির মধ্যে ছুই একটি ছাড়।৷ আর কোনটিকে 
আকারে ঠিক গোল দেখা যায় নাই। কেহ লম্বা, কেহ তিনকোণা, 
কেহ চারকোণা এই রকমই দেখ! গিয়াছে। কাজেই এগুলি যে, 
কোনো একটি বড় জিনিপের ভাঙা অংশ তাহা উহাদের রকম রকম 
চেহারা দেখিলেই বুঝা যাঁয় না কি? 


বুহস্পতি 


মঙ্গলের পর গ্রহ-কণিকাঁদের অধিকার, তার পরেই বুহম্পতির রাজ । 
কাজেই এখন আমাদের বৃহস্পতির কথা বলিতে হইবে । 

জ্যোতিষীর বৃহম্পতিকে (0..7)1097) বলেন “গ্রহরাজ” | বাস্তবিক 
বৃহস্পতি গ্রহদের রাজ! বটে । এত বড় গ্রহ, সুর্যের অর্ধিকারের মধ্যে 
আর একটিও নাই। ইহার আয়তন. এত বড় যে, আমাদের পৃথিবীর 
মত তেরে! শত গ্রহ উহার পেটের ভিতরে অনায়ানে লুকাইয়া থাকিতে 
পারে। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি বাকি সাতটা গ্রহকে ভাঙিয়া 
যদি একটি গ্রহ নিশ্মীণ কর! যায়, তাহ! হইলে সেটিও বৃহস্পতির চেয়ে 
অনেক ছোট হইয়৷ ছড়ায় । ভাবিয়া দেখ বৃহস্পতি কত প্রকাণ্ড ! 
একটা ছোটথাটো হুর্য বলিলেই হয়। 

মোটা মানুষ প্রায় দৌড়িতে পারে না; মোট! হইয়া পড়ায় 
বৃহম্পতিরও ঠিক সেই দশ! হইয়াছে। পৃথিবী এক বৎসরে সু্যকে 
ঘুরিয়া আসে, কিন্ধু একবার ূর্ধ্য প্রদক্ষিণ করিতে ' বৃহস্পতি বারো 
বৎসর কাটাইয়া দেয়। অর্থাৎ বৃহস্পতির বারো বৎসর আমার্দের এক 
বৎমরের সমান। তোমরা হয় ত বলিবে, যে লম্বা রাস্তা হাটিয়। 
বৃহস্পতি হৃর্ধ্যকে ঘুরিয়৷ আপে, পৃথিবী সেই রকম লম্বা পথে ঘুরে না; 
তাই নে বৃহস্পতির চেয়ে শীত লীন হুর্ধ্যকে প্রদক্ষিণ করে। কথাটা 
ঠিক বটে; কিন্তু বৃহস্পতি ধদি একটু জোরে দৌড়িতে পারিত, তাহা, 
হইলে সে কখনই বারো! বৎসর সময় লইত না । পৃথিবী প্রতি সেকেওে 





বৃহস্পতি 


বহস্পতি: ১৩৩. 


উনিশ মাইল করিয়! দৌড়ায়, কিন্তু বৃহস্পতি দৌড়ায় কেবল আট মাইল 
করিয়।। এই জন্তই হুর্য-প্রদক্ষিণ করিতে তাহার এত দেরি হয়। কিন্ত 
আর এক দিকে বৃহম্পতির কাছে পৃথিবী হার মানিয়াছে। বৃহস্পতি ভাহার 
মেরুদণ্ডের চারিদিকে খুব শী শীপ্র ঘুরিতে পারে। পৃথিবী এই রকমে 
ঘুরিতে প্রায় চর্বিবশ ঘণ্টা সময় লয়, কিন্তু বৃহস্পতি দশ ঘণ্টার মধ্যে 
সেই কাজটি সারে। এই জন্য বৃহস্পতির দিনরাত্রির পরিমাণ বড় 
অল্প। মোটামুটি হিসাবে পাঁচ ঘণ্টা দিন, আর পাঁচ ঘণ্টা! রাত্রি। কিন্ত 
উহার এক এক বৎসর আমাদের বারে। বৎসরের সমান। | 

আমরা এ-পর্য্স্ত দেখিয়। আসিয়াছি গ্রহদের নিজের আলো নাই.। 
স্র্য্যের আলো গায়ে পড়িলে তাহাদিগকে উজ্জ্বল দেখায়। কিস্তু বৃহম্পতি- 
সম্বন্ধে জ্যোতিষীর একটা নূতন কথা বলেন। তাহারা বলেন, ইহার 
নিজেরি হয় ত একটু-আধটু আলে! আছে। বৃহস্পতির উপরকার 
রৌদ্রের আলো পৃথিবীর বৌদ্রের আলোর পচিশ ভাগের এক ভাগ 
মাত্র। কিন্তু তথাপি ইহাকে খুবই উজ্জ্গ দেখায় । যদি নিজের আলো 
না থাকত, তাহা হইলে কেবল সুর্যের আলোতে উহাকে এত উজ্জল 
দেখাইত না। 

আকারে যতই বড় হউক না কেন, বৃহস্পতির ওজন কিন্তু বেশি 
নয়। আমরা আগে বলিয়াছি, তাহার আয়তন তেরো শত পৃথিবীর 
সমান। কিন্তু ওজনের হিসাব করিতে গেলে দেখা যাঁয়, এত বড় 
জিনিসটা কেবলমাত্র তিন শত পৃথিবীর ওজনের সমান। তাহা হইলে 
নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছ, বৃহস্পতির দেহ পৃথিবীর মাটি-পাথরের মন্ত 
ভারি জিনিস দিয়া প্রস্তত নয়,--ইহাতে খুব হাল্ক। জিনিসই আছে। 

তোমরা দুরবীণ দিয়া কখনে! বৃহস্পতিকে দেখিরাছ কি না জানি 
»না। যদি না! দেখিয়। থাক, ক্জকবার দেখিয়া! লইয়ে|। খালি চৌথে দেখিলে 
ইহাকে একটা বড় নক্ষত্রের মত দেখায়] নক্ষত্রের! যেমন একবার 


১৩৪ গ্রহ-নক্ষত্র 


নিভিয়! একবার জলিয়া মিট-মিটে আলো! দেয়, কোনে! গ্রহই সে রকমে 
আলো দেয় না। গ্রহদের যুদ্তি স্থির, তাহাদের আলোও অচঞ্চল। 
নক্ষত্র হইতে গ্রহদিগকে বাছিয়া লইবাঁর এই একটা উপায়। সুতরাং 
তোমরা যদি খালি চোখে বৃহস্পতিকে দেখ, তাহ। হইলে কখনই তাহাকে 
নক্ষত্রের মত মিট্মিটু করিতে দেথিবে না। কিন্তু খালি চোখে 
বুহম্পত্তিকে দেখা না৷ দেখারই সমান। তাহার প্রকাণ্ড দেহকে এবং 
সারি সারি চারিটি চীদকে খালি চোখে কখনই দেখা যায় না। যদি 
ছোটখাটো দূরবীণও হাতের গোড়ায় পাও, তাহা৷ হইলে আগে বৃহস্পতিকে 
দেখিয়ে! । তাহার মুর্তি দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া যাইবে । 

বুহস্পতিকে দূরবীণে যে রকম দেখায়, এখানে তাহার একটি 
ছবি দিলাম । দেখ,_-তারার মত ছোট বুহম্পতিকে কত বড় 
দেখাইতেছে। ইহার বাহিরে যে চারিটি ছোট বিন্দু দেখিতেছ, সেগুলি 
বুহম্পতির চাদ এবং তাঁহা'র গাঁয়ে যে-সব কালো দাগ দেখিতেছ, তাহা 
বৃহস্পতির মেঘ। 

তোমরা মেঘের কথা শুনিয়া! বোধ হয় ভাবিতেছ, বৃহম্পতিতে নদী 
সমুদ্র ও মানুষ আছে। কিন্তু উহাতে এ-সব কিছুই নাই। বৃহস্পতি এখনো! 
তয়ানক গরম রহিয়াছে ;--এত গরম যে, তাহার দেহের খুব ভিতরকার 
অংশ ছাড়! বাকি সকলই আজও গরম বাম্পের আকারে আছে এবং 
হয় ত এ বাষ্প এক-একটু জলিতেছে। এই রকম জায়গায় কেমন 
করিয়। জীবজঞস্ত থাকিবে? যাহাকে আমর! মেঘ বলিলাম, তাহ! এ 
গরম বাম্প ছাড়া আর কিছুই নয়। 

১৩২ পৃষ্ঠায় বৃহস্পতির একখান! বড় ছবি দিয়াছি। বড় দূরবীণ 
দিয় উহাকে যেমন দেখায়, এট ভাহারি ছবি। ইহাতে মেঘগুলিকে 
তোমরা আরো ভাল করিয়া দেখিতে পইবে। বৃহস্পতি দশ ঘণ্টায় 
তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরে,-_তাই উপরকার মেধগুলিকে উত্বা'র 





বৃহস্পতি ও তাহার চারিটি টাদ 


বৃহস্পতি ১৩৫ 


কোমরবন্ধের মত দেখা যাইতেছে । যদি দৃরবীণ দিয়া তোমরা 
বুহস্পতিকে দেখিতে পার, তাহা হইলে পৃথিবীর মেঘের মত ইহার 
মেঘগুলিকে চলিতে ফিরিতে দেখিবে । 
ছবির উপরের দিকে একটা বাদামি আকারের দাগ দেখিতে পাইতেছ 

কি? তোমরা হয় ত উহাকে মেঘ ভাবিতেছ,__কিন্ত মেঘ নয়। 
জিনিসটা ঘে কি, তাহা আমিও তোমাদিগকে ঠিক বলিতে পারি না । 
জ্যোতিষীরাও উহার কথ! ঠিক বলিতে পারেন নাই । 

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে হঠাৎ একদিন বৃহস্পতির গায়ে এ দাগটি 
দেখা গিয়াছিল। জ্যোতিষীর ভাবিয়াছিলেন, হয় ত উহা! একথান৷ 
বড় মেঘ। কিন্তু ছুই তিন বৎসরেও যখন উহার আকারের কোনে বদল 
হইল না, তখন তাহার! চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। হিপাব করিয়া দেখ! 
গেল, উহা! বৃহস্পতির উপরে প্রায় ত্রিশ হাজার মাইল জায়গ! জুঁড়িয়া 
আছে। কেহ বলিতে লাগিলেন, বৃহস্পতির বাম্প জমাট হইয়া! তরল 
হইয়া যাঁইতেছে, জিনিসটা তাহার উপরকাঁর একট! দ্বীপ। কেহ 
বলিলেন, সূর্যের বাম্প-মণ্ডলে যেমন ঝড় হয়, বৃহস্পতিতেও সেই রকম 
ঝড় হয়, এ প্রকাণ্ড দাগটি সেই ঝড়েরই চিহ্ধ। এই প্রকারে অনেকে 
অনেক কথাই বলিতে লাগিলেন, কিস্তু সত্য ব্যাপারটি যে কি, তাহা 
জানা গেল না। আজও বুহম্পতির গায়ে এ দাগ দেখা যায়, কিন্ত 
গত কয়েক বরে উহার রঙ্‌ বদলাইয়া গিয়াছে। প্রথমে উহাকে লাল 
দেখা গিয়াছিল, এখন সাদ! হইয়া পড়িয়াছে। এই পরিবর্তন দেখিয়া 
মনে হয়, আর কয়েক বৎসর পরে হয় ত উহাকে আর দেখাই 
যাইবে না। 

বৃহম্পতি-সম্বন্ধে যাহা আমাদের জানা আছে, একে একে তাহার 
প্রীয় সবগুলিই তোমাদিগঞ্জে বলিলাম । কিন্তু উহাতে অজানা! বিষয় 
ধনে অনেক আছে। নিজের বৃহৎ দেহাটকে মেখের আবরণে 


১৬ গ্রহ-নক্ষত্র 


ঢাক্িয়। রাখায় বৃহস্পতি বড়ই মুস্কিল, করিয়াছে । 'কাজেই উহার 
ভিতরকার খবর আমরা জানিতে পারি নাই। লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে 
যখন ইহার সমস্ত মেঘ জমাট বাঁধিয়া আকাশকে পরিষ্কার করিয়া দিবে, 
খনি আমরা বৃহস্পতির উপরকার, সব খবর জানিতে পারিব। 


বুহস্পতির চাদ 


বুধ ও শুক্রের চাঁদ নাই; পুথিবীর টাদ মোটে একটি ; এবং মঙ্গলের 
ছুটি। কিন্তু একে একে বৃহস্পতির আটটি টাদের সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে। 

বৃহস্পতির যে ছবিটি দিয়াছি, তাহাতে তোমরা আটটি টাদের 
মধ্যে কেবল চারিটিকে দেখিয়াছ। সাধারণ দূরবীণে এই চারিটিকেই 
দ্রেখা যায়। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে দূরবীণের বাবহার ছিল না। 
সেই সময়ে জ্যোতিষীর! বৃহস্পতির চাদের কথ! একেবারেই জানিতেন 
না। ইটালি দেশের বড় জ্যোতিষী গ্যালিলিয়োর নাম তোমরা 
গুনিয়াছ কি? ইনিই সর্ধপ্রথমে দূরবীণ দিয়! বুহস্পতির এ বড় চাদ 
চারিটিকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন । 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, ইহাতে আর বাহাদুরি কি? একটা 
দূরবীণ পাইলে সকলেই চাঁদ বাহির করিতে পারিত। কিন্তু তোমর৷ 
যদি তাঁর জীবনের কথাগুলি শুন, তাহা হইলে অবাক্‌ হইয়া! যাইবে । 

গ্যালিলিয়ে প্রথম জীবনে তোমার আমার মত সাধারণ লোক 
ছিলেন। ইটালির একট! কলেজে ছেলেদিগকে অঙ্ক কষাইতেন এবং 
বাড়িতে চুপৃচাপূ বসিয়া দিনগুলা! কাটাইতেন। এই সময়ে তিনি এক 
দিন খবর পাইলেন হল্যাণ্ দেশে একটা আশ্চর্য্য কাচের যন্ত্র বাহির 
হইয়াছে,--.উহা! চোখে লাগাইয়া! দেখিলে দূরের জিনিণ কাছে বোধ 
হয়। সব কাজকণ্ম ছাড়িছু গ্যালিপিয়ো নিজের হাতে এ রকম একটা 
য্হ নিশ্মীণ করিতে লাগিয়া! গেলেন । 


১৩৮ গ্রহ-নক্ষত্র 


সেকালে এখনকার মত যেখানে সেখানে ভাল কাচ পাওয়া বাইত 
না। ভাঙা চশ্মার পরকল! কাঠের চোঙের মধ্যে পুরিয়া তিনি 
পরীক্ষ। করিতে লাগিলেন । তাহার এই কাজ দেখিয়৷ বাহিরের লোকে 
ভাবিতে লাগিল গ্যালিলিয়ো! পাগল হইয়াছেন। তাহা না হইলে আহার- 
নিদ্র! ত্যাগ করিয়া লোকটা কাচ জোড়া দিয়া সময় কাটাইবে কেন? 
গ্যালিলিয়ো কিন্তু লোকের হানি তামাস! গ্রাহা না করিয়া কাজ করিতে 
লাগিলেন! শেষে তাহার শ্রম সার্থক হইল,_-একদ্িন দেখিলেন, 
ত্ীহার কাঠের চোঙের ভিতরকার কাচগুলি দিয়া দূরের জিনিসকে 
সত্যই কাছে দেখায় । ভাবিয়া দেখ সেদিন গ্যালিলিয়োর কত আনন্দ ! 
' তিনি ক্তীহার বন্ধুবান্ধবদিকে ডাকিলেন এবং রাত্রিতে ধঁ যন্ত্র দিয়া 
আকাশের গ্রহনক্ষত্র দেখিতে হইবে বলিয়। প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

সন্ধ্যা হইল,-_-সেদিন পুর্বব-আকাশে বৃহস্পতি জল্-জল্‌ করিয়া 
জলিতেছিল। গ্যালিলিয়ো তাহার প্রথম দূরবীণ দিয়া বৃহম্পতিকে দেখিতে 
লাগিলেন। যন্ত্রে একবার মাত্র চোখ লাগাইয়া তিনি আর স্থির থাকিতে 
পারিলেন না; সমস্ত গান্ভীর্য ত্যাগ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে 
লাগিলেন!  বন্ধুবান্ধবেরা অবাক্‌ হইয়া পঞ্চাশ বৎসরের বুড়োর 
পাগলামি দেখিতে লাগিলেন ৷ যে গ্রহটিকে এ পধ্যস্ত আলোর বিন্দুর 
মত দেখা যাইত, তাহাকে প্রকাণ্ড আকারে দেখা গেলে এবং তাহার 
চারিদিকে চারিটি টাকে ঘুরিতে দেখিলে যে, কত আনন্দ হইতে পারে, 
গ্যালিলিয়োর বন্ধুবান্ধবেরা তাহা বুঝিলেন না। তোমরা কি মনে করিতেছ 
_ জানি না,__কিস্ত তোমরা যদি এর রকমে নিজের চেষ্টায় গ্রহ-উপগ্র 
আবিষ্কার করিতে পারিতে, তাহা! হইলে তোমরাও আনন্দে ত্র রকম 
অধীর হইতে। 

তোমর! হয় ত ভাবিতেছ্, এই রকম্*একটা বড় আবিষ্কার করায়. 
গ্ালিলিয়ো দেশের লোকের কাছে এবং রাজার কাছে খুব মম্থান 


বৃহস্পতির &দ ১৩৯ 


পাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমে ইহা তাহার আৃষ্টে ঘটে নাই। বরং 
তাহাকে নান রকম অপমান সহা করিতে হইয়াছিল। দেশের বড় 
বড় পণ্ডিতদিগকে ডাকিয়া যখন গ্যালিলিয়ে৷ বলিলেন যে, বৃহস্পতি শুক্র 
মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহের! পৃথিবীর মত বড় বড় জিনিল এবং চাঁদ সঙ্গে করিয়া 
তাহারা হুষ্যকে প্রদক্ষিণ করে,_ তখন তাহারা গ্যালিলিয়োর কথায় 
কানই দিলেন না। চারটি টাদ বৃহস্পতির চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহ। 
দূরবীণ দিয়া দেখাইলেও তাহাদের বিশ্বাস হইল না। তীহারা বলিতে 
লাগিলেন, _গ্যাপিলিয়ো যাত্ুমন্ত্র জানেন, তাই তিনি মন্ত্রের জোরে 
ভেল্কি দেখাইতেছেন। 

সে-সময়ে যাছু-মন্ত্র দিয়! প্রতারণা করা একট বড় অপরাধ বলিয়া! 
লোকে বিশ্বান করিত। জজ্‌ সাহেব গ্যালিলিয়োর অপরাধের কথা 
শুনিয়া তাহাকে ধরিয়া বিচার সুরু করিয়! দিলেন। বিচারে প্রমাণ 
হইল, গ্যালিলিয়ো সত্যই তাঁর দূরবীণে কোনো রকম মন্ত্র পড়িয়া 
বুহম্পততির চারটি চাঁদ দেখাইয়াছেন ! চোর ডাকাতের মত গ্যালিলিয়োকে 
জেলে যাইতে হইল ! 

দেখ, গ্যালিলিয়োর কি ছুরদৃষ্ট ! জেলে যাইবার সময়েও তিনি 
বলিতে লাগিলেন,__দূরবীণে যাহা দেখা গিয়াছে সত্য । সূর্য্য আকাশে 
স্থির হইয়া! ঈাড়াইয়া আছে এবং গ্রহেরা তাহারি চারিদিকে ঘুরিতেছে ! 

সত্য কথ! বেশি দিন ঢাকা থাকে না। জেল হইতে গ্যালিলিয়ো 
খালাঁদ পাইলে লোকে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তিনি ঠিক কথাই 
বলিয়াছেন। ইহার পর হইতে পৃথিবীর লোকে গ্যালিলিয়োকে খুব 
সম্মান দেখাইয়াছিল। 

বৃহস্পতির যে চারিটি চাঁদকে লইয়া তিন শত বৎসর পূর্বে এত 
কাণ্ড হইক্সাছিল, তোমরা &ছোট দূরবীণ হাতে পাইলেও একবার 
তাহাদিগকে দেখিয়ো । তোমরাও গ্যালিলিয়োর মত আনন্দ পাইবে। 

11 . 
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আমি খন তোমাদের মত ছোট ছিলাম তখন একবার বৃহস্পতির টাদ 
দেখিয়াছিলাম,_তাঁর পরে এই বুড়ো বয়সে সেগুলিকে অনেক বার 
দেখিয়াছি ; কিন্তু যখনি দেখিয়াছি তখনি অবাক্‌ হইয়াছি। আমাদের 
কাছ হইতে দূরে পৃথিবীরই মত একটা গ্রহ আছে এবং তাহার 
চারিদিকে অনেকগুলি চাঁদ ঘুরিয়৷ বেড়াইতেছে, ইহা দেখিলে আশ্চর্য্য 
না হইয়া থাকা যায় কি? 

কেবল ইহাই নয়, দূরবীণ দিয়া যদি তোমরা বৃহস্পতিকে দেখিতে 
পার, তাহা হইলে স্পষ্ট জানিতে পারিবে, উহার প্রথম চাঁদটি ঘুরিতে ঘুরিতে 
দুই ঘণ্টা কুড়ি মিনিট অস্তর এবং দ্বিতীয় চাঁদটি প্রায় তিন ঘণ্টা অন্তর 
এক এক বার বৃহস্পতির পিছনে লুকাইতেছে এবং কিছুক্ষণ পরে 
আবার হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িতেছে। চাঁদগুলির মধ্যে কোন্টি 
কখন বৃহস্পতির পিছনে লুকাইবে তাহ ইংরাজি পাজিতে ( ট৪06108] 
১1101)00) লেখা থাকে ৷ পাঁজির সময়ের সঙ্গে মিলাইয়া৷ এই রকম 
গ্রহণ দেখা, বড় মজার । 

আমাদের চাটি কত বড় তোমরা তাহা আগেই শুনিয়াছ। 
জ্যোতিষীরা হিসাব, করিয়া দেখিয়াছেন, বৃহস্পতির প্রথম চারিটি চাঁদ 
আমাদের চাদের মত বড় এবং পৃথিবীর চাদের মত তাহাদেরে ক্ষয়বৃদ্ধি 
অমাবস্তা-পুণিমা আছে। 

* বৃহস্পতির বাকি চারটি চাদ খুবই ছোট। ভাল দূরবীণ 
দিয়াও তাহাদিগকে দেখা দায়। তাই পঁচিশ বৎসর পূর্ধেে ইহাদের 
কথ! জ্যোতিষীর জানিতেন না। আমেরিকার লিক্‌ মানমন্দিরের 
বড় দূরবীণটি খাটানে। হইলে, তাহা দিয়াই ইংরাজি ১৮৯২ সালে বৃহস্পতির 
পঞ্চম চাদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। তার পরে ক্রমে ক্রমে আর 
তিনটির সন্ধান পাওয়া! গিয়াছে। এই রুমে অল্প দিনের মধ্যে চারটির 
বদলে বৃহস্পতির চাঁদ এখন আটটি হইয়া দাড়াইয়াছে। 
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শনি 


নামটি শুনিলেই ভয় হয়। শনির দৃষ্টি যাহার উপরে পড়ে, আহার 
আর উদ্ধার নাই । শনি একবার নাকি আদর করিয়া গণেশের দিকে 
চাহিয়াছিল, ইহাতে গণেশের কি হূর্গীতি হইয়াছিল, তাহ! ত তোমরা 
জান। তাহার মাথাটি উড়িয়৷ গরিয়াছিল, শেষে একটা হাতীর মাথ। 
আনিয়া জোড়া দেওয়ায় গণেশ বাচিয়া ছিলেন। যাহ! হউক, সেই শনিই 
এখন আকাশে গ্রহরূপে বিরাজ করিতেছেন। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা 
শনি-গ্রহকে বেশ জানিতেন ইহার গতিবিধি উদয়-অস্ত সকলি হিসাব- 
পত্র করিতেন। কাজেই শনি অতি পরিচিত গ্রহ। হয় ত ছুই 
হাজার বৎসর পূর্বেও ইহার কথা আমাদের জ্যোতিষীদের জান! ছিল। 

বুহম্পতির পরেই শনির পথ। ইহার মত আশ্চর্য্য গ্রহ 
তোমরা সমস্ত আকাশে খুঁজিয়া পাইবে না। গ্যালিলিয়ো সাহেব 
তাহার নিজের দূরবীণ দিয় শনিকে প্রথম দেখিয়া যেমন অবাক্‌ 
হইয়াছিলেন, তিন শত বৎসর পরে এখনো! শনিকে দেখিয়া ঠিক্‌ 
সেই রকমেই অবাক হইতে হয়। বড় দূরবীণে বুধ শুক্র মঙ্গল 
বা বৃহম্পতিকে দেখিলে কোঁনোর্টিকে চাদের মত বড় দেখায়, 
কোনোটিকে হয় ত ভাটার মত দেখায়। কিন্তু শনির আকুতি 
ইহাদের কাহারো সহিত মিলে না! দূরবীণে শনিকে কি রকম দেখায়, 
এখানে তাহার একখানি ছবি দিলাম । 

ছবিতে দেখ,_ টাকার মত কয়েকটি উজ্জল গোল জিনিস 
রহিয়াছে এবং তাহারি ফাঁকে ভ'খটার মত শনি-গ্রহ ঠাড়াইফ্া আছে। 
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চাকাগুলির সহিত শনির আদল দেহের কোনো! যোগ নাই,_মাঝে 
বেশ একটু ফাঁক। দূরবীণ দিয়া কোনো গ্রহকে যদি হঠাৎ এই রকম 
আকারে দেখা যায়, তাহ! হইলে আশ্চর্য না হইয়। থাক! যায় কি? 
শনি সত্যই এই রকম আশ্চর্যা জিনিন। এই রকমটি আর কোথায়ও 
দেখা যায় না। 

আকাশের এতগুলে। তারার মধ্যে কোনটি শনি, তাহা স্থির করা 
কঠিন নয়। ধাহারা তোমাদের চেয়ে বয়সে বড় তাঁদের মধ্যে কাহারে 
একটু জ্যোতিষ জানা থাকিলে, কোন্‌ নক্ষত্রটি শনি তাহা তিনি 
দেখাইয়া দিতে পারিবেন। যদি সে-রকম কাহাকেও না পাও, 
নিজেরাই পাজি দেখিয়া শনির সন্ধান করিতে পারিবে। প্রতিমাসে 
শনি-গ্রহ কোন্‌ নক্ষত্র-রাশিতে থাকে, তাহা পাঁজিতে লেখা থাকে । 
কিন্ত খালি চোখে শনিকে দেখা আর না দেখা উভয়ই সমান। শনির 
সেই প্রকাণ্ড আকৃতি, তাহার চারিদিকের চাঁকা এবং তাহার গোটা 
দশেক টাদ, কিছুই খালি চোখে দেখা যায় না। দুরবীণ না দিয় 
দেখিলে তাহাকে একটা উজ্জল তারার মতই দেখিবে । 

যে-সকল জ্যোতিষী শনিকে প্রথমে দেখিয়াছিলেন, তাহার উহার 
চাকাগুলিকে গায়ে লাগানো না দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য হইয়াছিলেন। 
চীকা শনির চারিদিক বেড়িয়৷ কি রকমে শুন্তে দাড়াইয়া থাকে ইহাই 
তাহাদের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল, এখন অবশ্য এরকম দুশ্চিন্তার কারণ 
নাই, আজকালকার জ্যোতিষীর! শনির খুঁটিনাটি অনেক খবরই জানিতে 
পারিয়াছেন। আমরা একে একে সেই সব খবরই তোমাদিগকে 
দিব। তোমরা যদি কাছে থাকিতে, তাহা হইলে আমাদের দুরবীণটা 
দিয়া শনির আশ্চর্যা আকুতি তোমাদিগকে দেখাইতে পারিতাম। কিন্ত 
তাহা যখন হইবার নহে, কাজেই এখন শনির ছবি দেখিয়া ও তাহার 
গল্প শুনিয়া তোমাদিগকে সন্তষ্ট থাকিতে হইবে। | 
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শনির চাকার কথ। তোমাদিগকে পরে বলিব। এখন উহার 
আসল দেহটার কথাই বল! যাউক। 

আয়তনে শনি বড় ছোট নয়। বৃহস্পত্তি সব চেয়ে বড়, তার 
নীচেই শনি । হিসাব করিলে দেখা যায়, সাতশত তিরাশীটা পৃথিবী 
জোড়! না দিলে একটা শনিকে নিন্মীণ করা যায় না। কিন্তু যে-সব 
পদার্থ দিয়া শনি প্রস্তত, তাহা নিতান্ত হাল্কা,-_ আমাদের পৃথিবীর 
মাটি-পাথরের চেয়েও হাল্কা, এমন কি জলের চেয়েও হাল্ক। তাহা 
হইলে বুঝা যাইতেছে, শনির দেহে পৃথিবীর দেহের মত জমাট জিনিস 
কিছুই নাই,__ইহার হয় ত সবই বাম্প। কিন্তু এই বাম্প খুব ঘন 
অবস্থায় আছে; আর কিছু দিন গরম ছাড়িলে উহা! জমাট বাঁধিতে 
থাকিবে। 

পৃথিবী হইতে কৃ্র্ধ্য কত দূরে আছে তাহা তোমাদিগকে আগে 
বলিয়াছি। শনি আমাদের কাছ হইতে তাহারি প্রায় নয় গুণ দূরে 
আছে। এত দুরে থাক! সত্বেও দূরবীণ দিয়া শনির গায়ে কতকগুলি 
কালে! কালে! দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। শনির ছবি দেখিলেই তোমরা 
এঁ দাগগুলিকে চিনিতে পারিবে । জ্যোতিষীরা বলেন, এগুলি উহার 
মেঘের চিহ্ৃ। কিন্তু তাই বলিয়! শনির মেঘকে পৃথিবীর মেঘের মত 
মনে করিয়ো না। শনির মেঘ কেবলই জলের বাম্প নয়। সেখানকার 
মেঘে বৃষ্টিও হয় না,__নানা জিনিসের গরম বাম্প একত্র হইয়া শনির 
আকাশকে মেঘের মত আচ্ছন্ন করিয়। রাখে । 

পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে উনিশ মাইল করিয়। চলিয়া হূর্য্যকে 
ঘুরিয়া আসিতে তিনশত পইবট দিন সময় লয়। কিন্তু শনি সেকেপ্ডে 
ছয় মাইলের বেশি চলিতে পারে না, তার উপরে 'উহ্থার পথটাও 
, খুব লম্বা। এই দুই কারণে একবার হ্ু্্যকে ঘুরিয়া আসিতে তাহার 
প্ত্রিশ বৎসর সময় লাগে। তাহ! হইলে দেখ! যাইতেছে, শনির এক 
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বৎসর আমাদের ত্রিশ বৎসরের সমান। কিন্তু একটা বিষয়ে শনির 
জিৎ আছে। পৃথিবী তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে চবিবশ 
ঘণ্টা সময় লয়। সেই জন্ত আমাদের দিনরাত্রির পরিমাণ চব্বিশ ঘণ্টা । 
কিন্ত শনি দশ ঘণ্টা চৌদ্দ মিনিটের মধ্যেই তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে 
ঘুর শেষ করিতে পারে। তাহা হইলে দ্রেখ, শনির এক বংসর 
আমাদের বৎসরের ত্রিশ গুণ হইলেও, তাহার এক দিন এক রাত্রি 
দশ ঘণ্টা চৌদ্দ মিনিটের বেশি নয়। শনিতে যদি মানুষ, থাকিত, তাহা 
হইলে তাহার! উদয়ের পাঁচ ঘণ্টা পরেই সূর্যকে অস্ত যাইতে দেখিত। 

সুর্য দূরে আছে বলিয়া শনিতে সুর্যের আলে! ও তাপ দুইই 
কম লাগে। হিসাব করিলে দেখ। যায়, আমরা যে তাপ ও আলে! 
পাই শনি তাহারি নববই ভাগের এক ভাগ মাত্র পায়। ভাবিয়া দেখ, 
সেখানে কত অল্প আলো, কিন্ত এত অল্প আলোতেই শনিকে বেশ 
উজ্জল দেখায় । এই জন্য জ্যোতিষীরা বলেন, সম্ভবতঃ কেবল সুর্যের 
আলোতেই শনির আলো! নয়; ইহার দেহের আগুন হয় ত আজও 
' লিভিয়! যায় নাই। তাই হুর্যের আলোর সঙ্গে নিজের আলো মিশাইয়া 
তাহার এত আলো! । বুহস্পতিকে খুব উচ্দ্রল দেখিয়া তাহার সম্বন্ধেও 
জ্যোতিষীর এই কথাই বলিয়াছেন । 


শনির চক্র 


এখন আমরা শনির চাকার কথ! বলিব। তোমরা যদ্দি আগেকার 
ছবিটিকে ভাল করিয়া দেখ, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, শনির 
চাক একটা নয়, পর পর তিনটি চাকা সাজানে৷ আছে। গ্যালিলিয়ে! 
যখন তাহার নিজের হাতে-গড়া দূরবীণ দিয়া শনিকে দেখিয়াছিলেন, 
তখন তিনি চাকাগুলিকে স্পষ্ট দেখিতে পান নাই। শনির একটা 
কিম্ভৃতকিমাকার চেহারা দেখিয়াই আশ্চর্য হইয়া পড়িয়াছিলেন? 
চাকাগুলির খু'টিনাটি সকল খবর আমরা আজকালকার জ্যোতিষীদের 
কাছেই জানিতে পারিয়াছি। বড় বড় দূরবীণ দিয়! বহুকাল শনিকে 
দেখিয়া! এবং কত হিনাবপত্র করিয়৷ তাহার শনির চাকার খবর বাহির 
করিয়াছেন । 

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, এত হিসাবপত্রের দরকার কি? 
গাড়ীর চাক যেমন কাঠ দিয়। গড়া হয়, শনির চাকা না৷ হয় মাটি-পাথর 
দিয় গড়া। তার জন্ত আবার হিপাব-পত্র কেন? তোমরা যেমন 
ভাবন৷ চিন্তা কর, জ্যোতিষীর সে-রকম চিন্তা করিয়। স্থির থাকিতে 
পারেন না। চাকাগুলি কি রকমে শুন্তে দাঁড়াইয়া আছে এবং শনির 
টানে তাহা ভাঙিয়া চুরিয়া কেন শনির উপরে গিয়া পড়ে না,--এই 
সব বিষয় তাহাদিগকে তর্ক-বিতর্ক করিয়া আলোচনা করিতে হইয়াছিল। 

যাহা হউক তোমাদের কাছে সেই সব কঠিন হিসাব-পত্রের কথা 
লি না। যখন বড় বড় অঙ্কের বই পড়িবে, তখন এসব হিসাবের 
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কথা জানিতে পারিবে । জ্যোতিষীর! বলেন, শনির চাকাগুলি কখনই 
মাটি-পাথরের মত জমাট জিনিস দিয়া প্রস্তত নয়। লক্ষ লক্ষ কোটি 
কোটি ছোট-বড় জড়পিও দলে দলে উপগ্রহের মত শনির চারিদিকে পাক্‌ 
খাইতেছে;) আমর! দূর হইতে সেই জড়পিগুগুলিকেই নিরেট চাকার 
মত দেখি। 

বোধ হয় কথাট! ভাল করিয়া বুঝিলে না। মনে কর, তোমাদের 
গ্রামে যে মন্দিরটি আছে, তাহাকে ঘিরিয়া যেন দলে দলে কাক চিল 
প্রভৃতি পাখী উড়িয়া বেড়াইতেছে। এক দলের পর আর এক দল 
সার্কাসের ঘোড়ার মত এক গোলাকার পথে ঘুরিতেছে, তাহাদের 
পরম্পরের মধ্যে যেন একটুও ফাঁক নাই। দূর হইতে এই পাখীর 
দলকে তোমর! কি 'রকম দেঁখিবে ভাবিয়া দেখ। কাঁক-চিলদিগকে 
কখনই পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেখিতে পাইবে না,_ মনে হইবে 





আমরা শনির চাকাকে ঠিক্‌ ধ্ররকমেই নিরেট বলিয়! মনে করি। 
কোটিকোটি জড়পিণ্ড কাক-চিলদের মত ঘুরিতেছে, কাজেই আমরা 
দূর হইতে সেগুলিকে নিরেট চাকার মত দেখিতেছি। 

শনির চাকা মোটামুটি তিনটা, সুতরাং বলা যাইতে পারে এ 
জড়পিগুগুপি তিনটা পুথক্‌ পথে গাদাগাদি করিয়। চলিয়া তিনটি চাকার 
সৃষ্টি করিয়াছে । জ্যোতিষীর ঠিক এই কথাই বলেন। 

তোমর। হয় ত জানিতে চাহিতেছ, ষে-সকল পিগ্ড শনির চারিদিকে ' 
ঘুরিতেছে, তাহারা কত বড়। জ্যোতিষীদের কাছে এই প্রশ্নের ঠিকৃ 
জবাব পাওয়! যায় না; কারণ এখনকার খুব বড় দূরবীণেও চাকার 
পিগুগুলিকে পৃথক পৃথক দেখা যায় নাই। , তবে সেগুলি যে, খুব ছোট, 
জিনিস তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তোমাদ্দের ফুট্বলগুলির মত বড় 
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হইতে পারে এবং ক্রিকেট খেলার বলের মত ছোট হইভেও পারে। 
কিন্ত সকলেই যে, ছোট ছোট চাদের মত অবিরাম শনির চারিদিকে 
ঘুরিতেছে ইহা নিশ্চিত, এবং ঘুরিতেছে বলিয়াই যে, শনি তাহাদিগকে 
টানিয়৷ নিজের দেহের উপরে ফেলিতে পারে না, তাহাও জানা কথা। 


শনির চাদ 


যেমন শনি তার চাদও তেমনি । দশটা চাঁদ তাহার চারিদিকে 
ঘুরিতেছে। কয়েক বৎসর আগে আমরা ইহার কেবল আটটি চাদের 
কথাই জানিতাম। অতি অল্প দিন হইল, বাকি ছুট! চাদের সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে। 

যে াদটি সকলের চেয়ে বড়, তাহার নাম টাইটান্‌ (1) )। 
ছোট দূরবীণ দিয়া যদি তোমরা শনিকে দেখ, তাহা হইলেও শনি হইতে 
একটু দূরে ইহাকে দেখিতে পাইবে । টাইটান্‌ নিতান্ত ছোট বস্তু 
নয় ;__আঁমাদের চাদের চেয়ে অনেক বড়, এমন কি বুধ গ্রহের চেয়েও 
বড়। আকারে সে যেন একট! ছোটখাটো গ্রহবিশেষ। শনির কাছ 
হইতে প্রায় আট লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া সে ষোল দিনে এক একবার 
শনিকে ঘুরিয়। দিয়া আমে। বাকি টাদগুলির অনেকেই টাইটানের 
চেয়েও দূরে দূরে আছে ; আবার ছুই-একটা কাছেও আছে। ইহাদের 
মধ্যে কোনো কোনোটি আমাদের টাদের চেয়ে ছোট। 

তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, সুর্যের রাজ্যে গ্রহ-উপগ্রহেরা একটুও 
এলোমেলোভাবে চলা-ফের! করে না। নুর্্যকে থুরিবার সময়ে পৃথিবী 
যে পাকে ঘুরে, নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে পাক খাইবার সময়েও 
সে ঠিক্‌ পাকেই ঘুরে। বৃহস্পতি শুক্র শনি প্রভৃতি গ্রহেরা কোন্‌ 
পাকে থুরিতেছে যদি পরীক্ষা করা যায়, সেখানেও ত্ররকম এক্য দেখা 
গিয়া থাকে। পৃথিবী যে পাকে ঘুরিতেছে, ইহাদের প্রত্যেকেই ঠিক্‌ 
সেই পাকে ঘুরে । কেবল ইহাই নয়, উপগ্রহদের চলাফেরাতেও ভোমর৷ 
ঠিক্‌  নিয়মই দেখিতে পাইবে । এই-সব লক্ষণ দেখিয়াই জ্যোতিষীর) 
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লন, সধ্য রাজা, আর বুধ শুক্র প্রভৃতি আটটি গ্রহ তাহার প্রজা । 
ু্ধ্য সকলকে নিয়মের শৃঙ্খলে বাধিয়া এক পাকে ঘুরাইয়! লইয়া বেড়ায় 
রাজার নিয়ম মানিয়া' চলিতেছে না, এরকম একটি ক্ষুদ্র প্রজাকে 
যদি তোমরা এই স্থুশাসিত হুধ্যের রাজ্যে দেখিতে পাও, তাহা হইলে 
তোমাদের কি' মনে হয়? তোমরা নিশ্চয়ই মনে কর,_সে অন্ত 
কোনো রাজ্য হইতে এই রাজ্যে নূতন আসিয়াছে । তাই সে দেশের 
নিয়ম-কানুন জানে না। সম্প্রতি শনির টাদগুলির মধ্যে এই রকম 
একটি আনাড়ী টাদ ধরা পড়িয়াছে। অপর নয়টি চাদ যে পাকে শনিকে 
প্রদক্ষিণ করে, সে ঠিক তাহার উপ্টা পাকে ঘুরিয়া বেড়ায়। বড়ই 
মজার চাদ নয়কি? এই ব্যবহার দেখিয়া জ্যোতিষীরা বলিতেছেন, 
সম্ভবতঃ সে আগে শনির কাছে ছিল না । মহাকাশের কোন্‌ এক 
অজানা রাজ্যে হয় ত সে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল ; শনি কোনো এক- 
দিন কাছে পাইয়৷ তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। এইজন্যই সে হৃর্যের 
রাজ্যের নিয়ম মানিয়! চলে না।। 
যাহা হউক, দশটি চাদে শনির আকাশের যে শোভ! হয়, বোধ 
হয় সমস্ত কুর্ধ্য-জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইলে তাহা দেখা যায় না। প্রত্যেক 
রাত্রিতেই সেখানে চারি পাঁচটি বড় বড় চীদের উদয় হয়। তার পরে 
আবার শনির সেই তিনটি অপুর্ধ চাকা আছে। এইগুলি হৃর্যের 
আলোকে আলোকিত হইয়া! আকাশটিকে যে কত সুন্দর করে তাহ! 
আমরা মনেই ভাবিতে পারি না। রাত্রিতে শনিগ্রহে বোধ হয়, একটুও 
অন্ধকার থাকে না। কিন্তু ুঃখের বিষয় এই যে, এত শোভা এত 
টাদদের আলো! ভোগ করিবার জন্য একটি প্রাণীও সেখানে নাই। 
শনি আজও ভয়ানক গরম বহিয়াছে,__তাহার দেহটি হয় ত 
আগাগোড়াই বাষ্প দিয়া নিম্মিত ; সেখানে পা রাখিবার মত্ত একটু মাটি 
াই। কাজেই তাহার উপরে জীবন্ত গাছপাল! কিছুই নাই। 
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বুধ হইতে আরম্ত করিয়া শনি পর্যন্ত যে ছয়টি গ্রহের কথা তোমাদিগকে 
বলিলাম, দেড় শত বৎসর পূর্বেকার জ্যোতিষীরা কেবল ইহাদেরই 
কথা জানিতেন; শনির পরে ইউরেনদ্‌ ও নেপুচুন নামে যে ছুটি 
গ্রহ আছে, তাহাদের কথা জানিতেন না। 

আমাদের পূর্বপুরুষের খুব জ্যোতিষের আলোচনা করিতেন ; 
তাছাড়া অনেক প্রাচীন সভ্যজাতিও জ্যোতিষ লইয়া নাড়াচাড়া 
করিতেন ৷ ইউরেনস্‌ ও নেপ চুনের কথা ইহাদেরও জানা ছিল না) 
জানা থাকিলে আমাদের প্রাচীন প্যোতিষের পু'খিপত্রে ইউরেনসের 
একট৷ ভাল নাম লেখা থাকিত। প্রাচীনকালে দূরবীণ ছিল না, 
এইজন্ঠই যে-সব দূরের গ্রহ-উপগ্রহদিগকে খালি চোখে দেখা যায় না, 
তাহার! সেগুলির সন্ধান করিতে পারেন নাই। খুব ভাল দূরবীণ হাতের 
গোড়ায় পাইয়াই আজকালকার জ্যোতিষীর! ইউরেনসের মত দুরের 
গ্রহকে হাজার হাজার তারার মধ্য হইতে চিনিয়া লইতে পারিয়াছেন। 

ইংরাজি ১৭৮১ সালে সার্‌ উইলিয়ম্‌ হার্সেল্‌ নামে ইংলগ্ডের একজন 
বড় জ্যোতিষী সকলের আগে ইউরেনস্‌্কে দেখিতে পাইয়াছিলেন। 
তিনি নিজের হাতে একটা! বড় দুরবীণ নিশ্মাণ করিয়াছিলেন। এই 
দুরবীণেই ইউরেনস্‌ ধরা দিয়াছিল। 

হার্সেল্‌ সাহেবের জীবনের ঘটনা « এবং তাহার ইউরেনস্‌, 
আবিষ্কারের কথা বড়ই আশ্চর্য্য । নানা অন্থুবিধার মধ্যে থাকিয়া কেবঙ্গ 
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নিজের চেষ্টায় হার্সেল্‌ যেমন মহাপপ্ডিত হইয়াছিলেন, বোধ হয় কেহই 
এমন হইতে পারেন নাই। 
হার্সেল্‌ গরিবের ছেলে ছিলেন। এজন্য ছেলেবেলায় তাহার লেখাপড়া 
করা হয় নাই। গরিব বাপ কেমন করিয়। স্কুলের বেতন এবং বইয়ের 
খরচ জোগাইবেন ? সেজন্ত তিনি এক সৈন্তের দলে চাকুরী লইয়া- 
ছিলেন। তিনি বেশ গান-বাজনা করিতে পারিতেন, এ সৈন্যের 
দলে ব্যাড বাজানো তার কাজ ছিল, হয় ত তিনি জয়ঢাক বাজাইতেন, 
না হয় ফ্রুট বাজাইতেন। 
যাহা হউক প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে যুরোপের হানোভারদের 
সঙ্গে ফরালীদের লড়াই বাঁধিয়াছিল, তখন হার্সেল্‌কে লড়াইয়ে যাইতে 
হইয়াছিল। লড়াইয়ের সময়ে সৈম্ঠদের সকলকেই খুব কষ্ট স্বীকার 
করিতে হয়। হয় ত দুদিন খাওয়! হয় না; রাত্রিতে ঘুমের অবকাশ 
হয় না; শীতে বৃষ্টিতে খোলা মাঠের রে পড়িয়া থাকিতে হয়। 
তীর সঙ্গে যাইতে যাইতে হার্সেল্‌ একদিন রাত্রিতে অবসন্ন হইয়া 
মাঠের মাঝে এক নর্দামার মধ্যেই শুইয়৷ পড়িলেন। কিন্ত শীতে হিমে 
তাঁর ঘুম হইল না; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, সংসারের বিশেষ কোনো 
কাজে না লাগিয়া তাহার জীবনটা কি এই রকমেই শেষ হইবে? 
স্থির করিলেন, সৈম্ঠদের সহিত তিনি থাকিবেন না। যখন দলের 
লোকের! সেই খোল মাঠে শুইয়া ঘুমে অচেতন, তখন কাহাকেও কিছু 
না বলিয়। হার্সেল সৈন্যদল ত্যাগ করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি 
পলাইয়া যাইতেছেন, এই খবর যদি অপর সৈম্ের! জানিতে পারিত, 
তাহা হইলে হয় ত বন্দুকের এক গুলির আঘাতেই তীহার মৃত্যু হইত। 
কিন্তু তখন কেহ কিছু জানিতে পারিল না। পথে অনেক কষ্ট পাইয়! 
'হার্দেল্‌ ইংলগ্ডে উপস্থিত হইছুলন । 
* বাড়িতে পৌছিলেন বটে, কিন্তু গরিব বাঁপ-ম! হার্সেল্কে. লইয়! 
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ফি করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শেষে ঠিক্‌ হইল, বাড়ির 
কাছে একটা গির্জায় তিনি হার্মোনিয়ম্‌ বাজাইবেন এবং ইহারি জন্য 
মাসে মানে কিছু বেন পাইবেন। হার্সেল্‌ কাজে লাগিয়া গেলেন; 
__গির্জায় হারমোনিয়ম্‌ বাজাইতে লাগিলেন এবং বাড়িতে যাহারা গান- 
বাজনা শিখিতে আগিত, তাহাদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা! দিতে লাগিলেন। 
এখনে কিন্তু কেহ ভাবিতে পারেন নাই যে, এই গানের ওন্ত।দটি 
কয়েক বৎসর পরে পৃথিবীর সেরা পণ্ডিত হইবেন। 

গান.বাজনাকে তোমরা কি রকম ভাব জানি না। হয় ত 
ভাবিয়া থাক, গলায় স্থর থাকিলেই ওস্তাদ হওয়া যায়; কিন্তু তা 
নয়। গানের উচু-নীচু সুর নানা রকমে মিলাইয় যন্ত্রে বাজাইতে 
গেলে অনেক হিসাব পত্রের দরকার হয়। হার্সেল্‌ যখন গানের ওন্তাদ 
হইলেন, তখন তাহার এই রকম হিসাব-পত্রের জ্ঞান ছিল না। তিনি 
খুব অঙ্ক কষিতে লাগিলেন এবং শেষে অঙ্কের বড় বড় বই পড়িয়া 
ফেলিলেন। এই সময়েই তার জ্যোতিষ শাস্ত্রের দিকে নজর গেল। 
অঙ্ক কষিতে কফিতে তিনি গ্রহ-উপগ্রহদের চলাফেরার বিষয় বুঝিতে 
আরম্ভ করিলেন এবং খালি চোখে আকাশে যাহা কিছু দেখিবার আছে, 
তাহ] দেখিয়া ফেলিলেন। 

আকাশে এখনে! দেখিবার শুনিবার অনেক বিষয় রহিয়া গেল, 
সেগুলিকেও দেখিবার জন্য হার্সেলের ভয়ানক ইচ্ছ। হইতে লাগিল। 
কিন্ত দেখিবেন কি করিয়া, দূরবীণ কোথায় পাইবেন? সেকালে 
দূরবীণের দাম অত্যন্ত বেশি ছিল, গরিব হাসেল্‌ দুরবীণ কিনিবার টাকা 
কোথা হইতে পাইবেন ? 

অনেক ভাবিয়া চিস্তিয়! হার্সেল্‌ ঠিক করিলেন, নিজের হাতে দূরবীণ 
প্রস্তুত না করিলে গ্রহ-নক্ষত্রদের দেখিবাচ উপায় হইবে না। তিনি, 
দুরবীণ প্রস্ততে লাগিয়া গেলেন। নিজের হাতে কাচ ঘসিয়া কাঠ 
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কাটিয়। দূরবীণের আয়না ও চো. তৈয়ার করিতে লাগিলেন। এই 
সময়টা তীহাঁকে বড় কষ্টে কাটাইতে হইয়াছিল। দূরবীণের কাজে 
লাগিয়া আছেন, এমন সময়ে গান-বাজন! করিবার জন্ গির্জায় ডাক 
পড়িলে তাহাকে ছুটিয়া সেখানে যাইতে হইত। গান-বাজনার মধ্যে 
ঘদি এক ঘণ্টা সময়ও পাইতেন, তাহা হইলে তিনি ছুটিয়৷ বাড়িতে 
আসিয়া আবার দূরবীণের কাজে লাগিয়া! যাইতেন। এই রকমে তাহার 
আহার-নিদ্রা। বন্ধ হইল; মনে হইতে লাগিল, দূরবীণ প্রস্তুত করিয়া 
গ্রহ-নক্ষত্রদিগকে ন! দেখিলে তীঁহাঁর যেন শাস্তি নাই। 

অনেক কষ্টে ও অনেক চেষ্টায় দূরবীণ নিশ্মিত হইল। জ্যোতিষের 
পুস্তকে গ্রহ-চন্দ্রের আকার-প্রকারের কথা যেমন পড়িয়াছিলেন, তাহাই 
চাক্ষুষ দেখিতে পাইয়! হার্সেল্‌ অবাকৃ হইয়া গেলেন। গ্রহ-চন্ত্র-তারার 
পরিচয় লইতে এই রকমে তাহার পাঁচ ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। 
আকাশ পরিক্ষার থাকিলে সমস্ত বাত্রি জাগিয়৷ তিনি গ্রহ-নক্ষত্র 
দেখিতেন; পাশে তীহার ভগিনী ক্যারোলিনা বসিয়া থাকিতেন, কোন্‌ 
নক্ষত্রকে কোথায় কি রকম দেখ! যাইতেছে, ভগিনী তাহা লিখিয়। রাখিতেন। 
ভয়ানক শীত,_-বরফ পড়িতেছে, দোয়াতের কালি জমিয়া৷ শক্ত হইয়৷ 
যাইতেছে, তবুও ভাই-ভগিনী ঘরে যাইতেন না, গ্রহ-নক্ষত্রদের 
দেখিতে দেখিতে যেন অজ্ঞান হইস্সা পড়িতেন ! ্‌ 

এই রকমে জ্যোতিষের আলোচন! করিতে করিতে হার্সেল্‌ এক 
রাত্রিতে একটি ছোট নক্ষত্রকে দেখিয়া! অবাক্‌ হইয়া গেলেন। তোমরা 
আগেই শ্ুনিয়াছ, নক্ষত্রেরা পৃথিবী হইতে কোটি কোটি ক্রোশ দুরে 
আছে। খুব বড় দূরবীণেও তাহাদিগকে নিকটে আন যায় না । 
এজন দূরবীপ দিয়া দেখিলে নক্ষত্রদিগকে বেশি উজ্জ্বল দেখায় মাত্রঃ 
শুক্র, বৃহস্পতি প্রসৃতি গ্রহদিপ্রকে দূরবীণে যেমন ভাটার মত বড় দেখায়, 
কোনো লক্ষত্রকে সে রকম দেখা যায় না। কিন্ত হাসে'ল্‌ যে নক্ষত্রটিকে 
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দেখিতেছিলেন, দূরবীণে তাহাকে বেশ ঝড় দেখাইল। তিনি আকাশের 
মানচিত্র খুলিলেন, পাজি খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু আকাশে 
সেই অংশে যে কোনো গ্রহ থাকিতে পারে, একথা কোনোখানে লেখা 
দেখিলেন না। হাসে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তাহ! হইলে 
এই নক্ষত্রটি কি একটি গ্রহ? গ্রহের! দিবারাত্রি সূর্যের চারিদিকে 
ঘুরিয়া বেড়ীয় এবং নক্ষত্রেরা স্থির হইয়া আকাশে দীড়াইয়া থাকে । 
নৃতন নক্ষত্রটি নড়িয়া-চড়িয়া বেড়ায় কিনা দেখিবার জন্ত ছুই ভাই-বোনে 
রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া আকাশ-পানে তাকাইয়া রহিলেন। তাহাদের 
আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া গেল। কয়েক দিন পরে দেখা গেল, সেটি 
এক একটু চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। হাসে'ল্‌ ইহা দেখিয়। আরো 
অবাক্‌ হইয়া গেলেন। 

এই রকমের একটা বড় আবিষ্কারের খবর ত আর চাপ! দিয়া 
রাখা যায় না। হাসেল্‌ দেশের বড় বড় জ্যোতিষীদের কাছে খবর 
দিলেন যে, একট! নুতন গ্রহের আবিষ্ষার হইয়াছে। 

হাসেল্‌ তখনো বড় লোক হন নাই, গান-বাজনা করাই তাঁর 
তখনো! ব্যবসায় ছিল। এই রকম একটা লোকের কথায় কি কেহ 
কখনো বিশ্বান করে? তাই অনেকেই তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন 
না। কেবল ছুই-একজন জ্যোতিষী মজা দেখিবার জন্ঠ তাহার কাছে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাসেল্‌ কড়া-ক্রাস্তি পরাস্ত হিসাব করিয়া 
তাহাদিগকে নূতন গ্রহ দেখাইলেন। তাহাদের মুখ গম্ভীর হইয়৷ পড়িল 
এবং সকলেই বুঝিলেন, ইহা! একটা নৃতন গ্রহই বটে ! 

পর দিন ভোর হইতে না হইতে দেশ-বিদেশে খবর গেল, ইংলগ্ডের 
একজন সঙ্গীত-শিক্ষক একটি নূত্তন গ্রহের আবিষ্কার করিয়াছেন! 
পৃথিবী স্থদন্ধ লোক অবাক্‌ হইয়া গেল।, ইংলগ্ডের তখনকার রাজা! 
তৃতীয় জর্জ হাসেলিকে রাজবাড়ীতে ডাকাইয়! দূরবীণ দিয়! নূতন 
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গ্রহটিকে দ্রেখিলেন। ভগিনী ক্যারোলিনাও সঙ্গে গেলেন; এবং 
ভাই-ভগিনী ছুজনেই অনেক রাজ-সন্মান পাইলেন। শেষে এই সঙ্গীত- 
শিক্ষকই ইংলগ্ডের রাজ-জ্যোতিষী হইলেন এবং সমস্ত পৃথিবীর লোক. 
তার জয়-জয়কার করিতে লাগিল। 

তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, হাসেল্‌ সাহেব এরকমে 
যে গ্রহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এখন তাহাকেই আমরা ইউরেনম্‌ 
বলিয়া থাকি । | 

বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন পরামর্শ করিয়া ছেলে-মেয়েদের নামকরণ 
করেন। ইহাতে কোনো গোলযোগ হয় নাঁ। কিন্ত হাসে'লের নৃতন 
গ্রহের নামকরণে বেশ একটু তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। হাসেলের ইচ্ছা 
ছিল, গ্রহটির নাম ইংলগ্ডের রাজ! জর্জের নাম-অনুসারে হয়, তাই তিনি 
উহার “জ্জিয়ম্” নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অপর দেশের জ্যোতিষীর 
ইহাতে ঘোর আপত্তি করিলেন। তাহার। বলিতে লাগিলেন, গ্রহদের 
নাম এপধ্যন্ত প্রাচীন দেবতাদের নামেই হইয়া আদিতেছে, অতএব 
নৃতন গ্রহের নাম বাঁজার নামে না হওয়াই ভাল। সভাসমিতি করিয়! 
বোধ হয় কোনে ছেলে-মেয়ের নাম রাখ! হয় নাই ; কিন্তু সুর্যের এই 
নুতন ছেলেটির নাম ঠিক করিবার জন্ত সভা হইল, কত পরামর্শ হইল, 
জ্যোতিধীদের কত বক্তৃতা হইয়া গেল; এবং শেষে তাহাকে 
“ইউরেনস্‌* নামে ডাকাই স্থির হইল । 

অতি অর দিন হইল আমরা ইউরেনসের সন্ধান পাইয়াছি, কিন্ত 
তাই বলিয়া তোমরা মনে করিয়ো! ন! এটা নিতান্ত ছোট গ্রহ। আমাদের 
কাছ হইতে হৃর্্য কত দূরে আছে, তাহা তোমরা জান। ইউরেনদ্‌ 
পৃথিবী হইতে তাহারি আঠারো গুণ দূরে আছে। এত দুরে আছে 
বলিয়াই সে এতদিন আকাশের কোণে লুকাইয়া থাকিতে পারিয়াছিল। 
আকোরে সে পইষটটা পৃথিবীর সমান। কাজেই ইহাকে ছোট গ্রহ 
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বলা বার না। কিন্তু বুহস্পতি ও শনির মত দেহে গরম বাম্পই অধিক 
আছে বলিয়। ইহার ওজনট! খুব বেশি নয়। ইউরেনসের ওজন মোটে 
চৌদ্দটা পৃথিবীর ওজনের সমান। 

তোমর! মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির বিবরণে দেখিয়াছ, সু্য হইতে 
যাহারা বেশি দূরে থাকে, তাহাদের হুর্্য-প্রদক্ষিণের পথও বেশি লক্বা 
হয়। ইউরেনন্‌ শনির বাহিরে থাকিয়া হুষ্যকে ঘুরিতেছে, এজন্ত শনির 
চেয়ে অধিক পথ না৷ চলিলে সে হুরধ্যকে চক্র দিয়! আসিতে পারে না। 
তার উপরে সে চলেও বড় ধীরে ধীরে । প্রৃথিবী জলে সেকেণ্ডে উনিশ 
মাইল ক্রিয়া, কিন্তু ইউরেনম্‌ সেকেণ্ডে চারি মাইলের বেশি চলিতে 
পারে না। এই-সব কারণে একবার হুরধ্যকে ঘুরিয়া আলিতে দে চুরাশী 
বৎনর কাটাইয়৷ দেয়। তাহা হইলে দেখ, ইউরেনসের এক বৎসর, 
আমাদের চুরাশী বৎনরের সমান। 

বৎসরের পরিমাণ এত বড় হইলেও, ইহার দিনগুল! খুব ছোট। 

ইউরেনম্‌ সাঁড়ে নয় ঘণ্টায় একবার নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে থুরিতে 
পারে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, আমাদের দিনরাত্রি যেমন চব্বিশ 
ঘণ্টায়, ইউরেনসের দিনরাত্রি সেইরূপ সাড়ে নয় ঘণ্টায়। 

কিন্তু ইহার ঘোরাঘুরিতে একটু বেশ মজা আছে। তোমাদিগকে 
আগেই বলিয়াছি, কৃর্যের রাজ্যে যত ছোট বড় গ্রহ-উপগ্রহ আছে 
তাহাদের সকলেই এক পাকে ঘুরে । অর্থাৎ সকল ঘড়ির কাটা যেমন 
বাদিক হইতে ভান দিকে চলে, সকল গ্রহ-উপগ্রহেরা ঠিক সেই রকমেই 
এক পাঁকে চল1-ফের। করে। কিন্তু ইউরেনস্‌ সাড়ে নয় ঘণ্টায় যখন 
নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে পাক খায়, তখন এই নিয়ম মানিয়া চলে 
না। সে ঠিক উপ্টা পাকে ঘুরপাক খায়। ইউরেনসের এই স্থ্িছাড়া 
ব্যবহারে পণ্ডিতের! কিছুদিন চিস্তিত ছিলেন। এখন ইহার এবটা। 
কারণ জানা গিয়াছে । 
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ঘড়ির কাটা যে, বা হইতে ডাইনে যায়, ইহা তোমরা সকলেই 
দেখিয়াছ। কিন্তু কাটা ছুটিকে তোমরা যদি ঘড়ির পিছন হইতে চলিতে 
দেখ, তবে তাহাদিগকে কোন্‌ দিকে পাক খাইতে দেখিবে বলিতে পার 
কি? এই অবস্থায় তোমর! উহাদিগকে ডাইন হইতে বায়ে ঘুরিতে 
দেখিবে না কি? ইউরেনস্‌কে যে, আমরা উপ্টা পাকে ঘুরিতে দেখি, 
তাহারও কারণ উ। ইউরেনস্‌ পৃথিবীর তুলনায় এমন অবস্থায় আছে 
যে, আহার ঘুরপাক খাওয়াকে আমরা উন্ট! দেখি মাত্র, কিন্তু সত্যই 
সে উল্টা পাকে ঘুরে না। 

এই-সকল খবর ছাড়া আমর! ইউরেনদ্-সম্বন্ধে আর বিশেষ ক্ছি 
জানি না। যে গ্রহ পৃথিবী হইতে এত দূরে আছে তাহার খবর ইহার 
বেশি জানাও সম্ভব নয়। ৃর্ধ্য আমাদের কাছ হইতে এত দূরে 
থাকিয়াও চীদের মত বড় দেখায় । কিন্তু ইউরেনসে যদি লোক থাকিত, 
তাহা হইলে তাহারা সৃর্্যকে শুক্রের চেয়ে কখনই বড় দেখিত না । 
ভাবিয়। দেখ ইউরেনস্‌ কত দূরের বস্ত। এত দুরের গ্রহ-সম্বম্ধে আমরা 
অল্প দিনের মধ্যে যে-সব খবর পাইয়াছি, তাহাই কি যথেষ্ট নয়? দিন 
দিন নূতন যন্ত্র নিশ্মিত হইতেছে । হয় ত আরো দশ কি বিশ বৎসর 
পরে তোমর। ইউরেনসের আরো অনেক নূতন খবর পাইবে । 

এত দূরে থাকা সন্বেও আমরা! ইউরেনসের চারিটি চাঁদের অর্থাৎ 
উপগ্রহের সন্ধান পাইয়াছি। কিস্ত ইহাদের মধ্যে ষেটি বড় তাহ! আমাদের 
টাঁদের চেয়ে অনেক ছোট । মনে করিয়া দেখ, এত দূরের এত ছোট 
বস্তর খবর জান! কত কঠিন। এই জন্যই আমরা টাদ কয়েকটির 
খবর বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই। ইহাদের ছুটিকে হাসে, 
সাহেবই আবিষ্কার করিয়াছিলেন; বাকি ছুইটির বিষয় আমরা হাসে লের 
মৃত্যুর পরে জানিতে পারিয়্ছি। খুব বড় দূরবীণ ব্যবহার নু! করিলে 
শেষের চাদ ছুটিকে দেখা যায় ন। 
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ইউরেনন্‌্কে খালি চোখে দেখা ঝড় কঠিন। ইহ! খুব ছোট 
নক্ষত্রের আকারে আকাশে থুরিয়া বেড়ায়,__-হঠাৎ দেখিলে ইহাকে নক্ষত্র 
বলিয়াই মনে হয়। এইজন্ত কেহ ন| দেখাইয়া দিলে, তোমরা কখনই 
নিজে নিজে ইউরেনন্‌্কে দেখিতে পাইবে না । যদি জ্যোতিষ-জান| 
কোনে! লৌককে পাও তাহা হইলে ইউরেনম্‌ আকাশের কোন্‌ জায়গায় 
আছে, তাঁর কাছে জানিয়! লইয়ো। তিনি গ্রহ্নক্ষত্র-সন্বন্ধে ইংরাজি 
পাজি (06081 4510)%080 ) দেখিয়া, ইউরেনসের সন্ধান তোমাদিগকে 
বলিয়া! দিতে পারিবেন । রর 


ইউরেনসের পরেই নেপুছুন্‌ গ্রহ। ইহার পরে আর কোনো গ্রহ 
আছে কি না, আমাদের জানা নাই । কাজেই নেগ্চুন্‌ হুর্যা-জগতের 
সীমায় আছে বলিতে হয়। সে যেন প্রহরীর মত সুর্যের রাজ্যের 
চারিদিকে পাহার! দিতেছে । 

“নেপুটুন্‌” এই নামটি শুনিয়াই বুঝিতেছ, আমাদের দেশের প্রাচীন 
জ্যোতিষীর! ইহার কথা জানিতেন না। জান! থাকিলে আমাদের প্রাচীন 
পুথিপত্রে ইহার এরুটা সংস্ৃত নাম লেখা থাকিত। নেপুচুনকে পাত্র 
বৎসর পূর্বে ইযুরোপের জ্যোতিষীর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কাজেই 
আমাদের হাজার ছু'হাজার বৎসর পূর্বেকার পুঁথিতে কেমন করিয়! ইহার 
নাম থাকিবে? যে-সব জ্যোতিষী পঁচাত্তর বৎসর পুর্ধে মার! গিয়াছেন, 
তাহারাও নেপৃচুনের কথ! জানিতেন না। 

ইউরেনস্‌ আবিষ্কারের যেমন একটি গল্প শুনিয়াছ, নেপুচুনের 
আবিফরের সেই-রকম আশ্র্যজনক গল্প আছে। তোমর! রামায়ণ- 
মহাভারতের গল্লে অবশ্ঠই “আকাশবাণী” বা “ভবিষ্বন্থাণীর” বিষয় 
পড়িয়াছ। মহাভারতের কোনো রাজ। যুদ্ধে যাইতেছেন, হয় ত আকাশ- 
বাণী হইল,__“মহারাজ, যুদ্ধে যাইবেন না, বিপদ আছে।” রাজা 
ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া যুদ্ধে যাওয়া বন্ধ করিলেন। এ সব ভবিষ্যদ্বাণী 
নাকি দেবতারা করিতেন, কিস্বা খুব গুণী লোকের গণন৷ করিয়! 

'ঘলিতেন। নেপুছুন গ্রহটিকে জ্যোতিষীর! তবিসবাথাণীর দ্বারাই খু'জিয় 
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॥ 
পাইয়াছিলেন। আকাশের কোন কোণে সে লুকাইয়া আছে তাহা অবশ্ত 
দেবতার! জ্যোতিষীদিগকে বলিয়! দেন নাই, গুণী লোকে গুণিয়৷ বলিয়। 
দিয়াছিল। নেপচুন্‌ আবিষ্কারের গল্পট। বড় মজার । 

জ্যোতিষীদ্দের ক্ষমতা বড় অদ্ভুত। কোন্‌ গ্রহ-উপগ্রহ আকাশের 
কোঁন্‌ জায়গায় দেখা যাইবে, তাহারা অঙ্ক কষিয়! বলিয়া দিতে পারেন। 
তোমরা ত দেখিয়াছ, চন্দ্র-স্ধ্যের গ্রহণ হইবার কত দিন আগে 
জ্যোতিষীর গ্রহণের দিনক্ষণ পীঁজিতে লিখিয়৷ রাখেন এবং তাহার! যে 
হিসাব করেন, গ্রহণের সময়ে তাহার এক চুলও এদিক-ওদিক হয় না। 
হার্সেল সাহেব ইউরেনদ্‌ আবিষ্কার করিলে, উহ! কোন পথে ঘুরিতেছে এবং 
কোন দিন কোন সময়ে উহাকে কোথায় দেখা যাইবে, জ্যোতিষীর! এই- 
সব হিসাব করিয়। ফেলিয়াছিলেন । কিন্তু কয়েক বৎসর পরে বুঝা গেল, 
হিসাবে কোথাও ভূল আছে, কারণ হিসাব-অনুসারে যেখানে দেখিবার 
কথা, 'জ্যোতিষীরা ইউরেনদ্‌কে সেখানে দেখিতে পাইলেন না। 

সব মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু অস্কশাস্ত্র মিথ্যা হইবার নহে। 
জ্যোতিষীর! ভাবিলেন, নিশ্চয়ই অঙ্ক কষিতে ভুল হইয়াছে। চাঁর 
পীচজন বড় বড় জ্যোতিষী হিসাব করিতে বন্দিয়৷ গেলেন, কিন্তু ভূল 
বাহির হইল না। জ্যোতিষীদের মাথায় মাথায় ভাঁবনা চাঁপিল। সকলেই 
ভাবিতে লাগিলেন, ইউরেনদ্‌ কেন ঠিকৃ সময়ে দেখা দেয় না। 

জ্যোতিষীরা বৎসরের পর বৎপর ভাবনা চিস্তায় কাটাইয়া দিতে 
লাগিলেন এবং ইউরেনস্‌ যেন নিজের খেয়াল মতে কখনো! একটু পরে 
কখনে। একটু আগে আসিয়া তাহাদিগকে দেখা দিতে লাগিল । 

এই সময়ে ইংলগ্ে আডাম্স্‌ নামে একটি যুবক এবং ফ্রান্সে 


লিভেরিয়ার নামে অপর একটি যুবক ইউরেনসের এই অদ্ভুত ব্যবহারের 


কারণ ঠিক করিতে লাগিয়া গেলেন। ইহারা ছুজনেই খুব ভাল অন্ক 


জানিতেন এবং তাহাদের কলেজের ভাল ছাত্র ছিলেন। তোমরা হয় দ্ধ 


নেপ্ুন ৮ ১৬১ 
তাবিতেছ, ুহাদের দুজনের মধ্যে বুঝি খুব বন্ধুতা৷ ছিল। কিন্তু তাঁহা নয়। 
ছুজনের মধ্যে কোনো কালে দেখাশুনা ছিল না এবং কেহ কাহারে! নামটি 
পর্যন্ত জানিতেন না । তখন পৃথিবীর সব জ্যোতিষীই ইউরেনসের কথা 
ভাবিতেছিলেন, তাই ইহার! ছুজনে সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে অঙ্ক 
কষিতে লাগিয়! গেলেন। ইহারা স্পষ্ট বুঝিলেন, যেমন চুম্বক লোহাঁকে 
টানিয়া রাখে, কোনো৷ একটি বড় গ্রহ সেই রকমে ইউরেনমূকে টানিয়া 
রাখিতেছে, তাই দে'ঠিক্‌ সময়ে আমাদিগকে দেখা দিতে পারিতেছে 
না। সেই গ্রহ কোথায়, ইহাই ঠিক করা এই ছুই যুবকের 
কাঁজ হইল। 

ভাবিয়৷ দেখ, এই রকম হিসাব কত শক্ত । কিন্তু আডামস্‌ বাঁ 
লিভেরিয়ার কেহই পিছাইলেন না, খুব পরিশ্রম করিয়া হিসাব করিতে 
লাগিলেন । 

দুজনের হিসাঁবই প্রায় এক সময় শেষ হইল এবং তাহা এমন 
পাকাপাকি করিয়৷ ঠিক কর! হইল যে, শুনিলে অবাক্‌ হইতে হয়। যে 
অজান। গ্রহটি ইউরেনন্কে টানিতেছে, তাহা কত বড় এবং তাহা' 
আকাশের কোন্‌ জায়গায় আছে, সব কথাই ত্রীহার! কাগজ-পত্রে লিখিয়। 
রাখিলেন। তোমরা বোঁধ হয় ভাঁবিতেছ, দুজনে পরামর্শ করিয়। অঙ্ক 
কষিয়! একই রকমের ফল পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নয়, তখনো 
পর্য্যস্ত তাহাদের দুজনার আলাপ-পরিচয় হয় নাই। 

আডামদ্‌ সাহেবের হিসাবটা প্রথমে শেষ হইয়াছিল। শেষ হইবা- 
মাত্র তিনি সব কাগজ-পত্র ইংলগ্ডের রাজ-জ্যোতিষীর কাছে পাঠাইয়। 
দিলেন। কিন্তু রাজ-জ্যোতিষীর কাজ অনেক, তাই তিনি যুবক 
আডাম্সের হিলাব-পত্র হাতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পরীক্ষা করিতে 
পারিলেন না । এদিকে হিমাব শেষ হুইবামাত্র লিভেরিয়ার সাহেব তীহার 
কঁগেজ-পত্র জন্দীনির একজন বড় জ্যোতিষী গল্‌ সাহেবের কাছে 


৯৬২ গ্রহ-নক্ষত্ 


পাঠাইয়! দিলেন। ইনি হিসাব হাতে পাইয়াই তাহা পরীক্ষা করিতে 
লাগিলেন এবং বুঝিলেন, যুবক লিভেরিয়ার সামান্ত লোক নয়। 

অজানা গ্রহটিকে আকাশের কোন জায়গায় দেখা যাইবে, তাহা 
লিভেরিয়ারের কাগজ-পত্রে লেখা ছিল। গল্‌ সাহেব ইংরাজি ১৮৪৬ 
সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে তাহার বড় দূরবীণ দিয়। গ্রহটির খোঁজ 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিক কষ্ট পাইতে হইল না; একটু খোঁজ 
করার পরেই, সেই অজানা গ্রহ দূরবীণে ধরা দিল । আকাশের দিকে 
না তাকাইয়! কেবল অঙ্ক কষিয়৷ লিভেরিয়ার যাহার কথা লিখিয়। 
পাঠাইয়াছিলেন, গল্‌ সাহেব এই রকমে তাহাকে নিজের চক্ষে দেখিলেন ! 
লিভেরিয়ারের কথ! ভবিষবদ্বাণীর মত সত্য হইয়া গেল! সেই নূতন 
গ্রহটিই এখন আমাদের কাছে নেগৃচুন্‌ নামে পরিচিত হইতেছে। 

নেপুন্-আবিফফফারের খবর পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িলে, 
জ্যোতিষীদর মনে যেকি আনন্দ হইয়াছিল, তাহা! বোধ হয় তোমরা 
বুঝিতেই পারিতেছ। কিন্ত ইংলগ্ডের রাজ-জ্যোতিষী এই আনন্দে 
যোগ দিতে পারেন নাই । আবিষ্কারের খবর জানিবা মাত্র তাহার মনে 
পড়িয়া গেল, যুবক আডাম্সের একটা হিসাব তাহার কাছে আছে। 
তিনি এই হিসাব অনুসারে তাড়াতাড়ি দূরবীণ দিয়া নৃতন গ্রহের সন্ধান 
করিতে লাগিলেন এবং অনায়াসে নেপ্চুন্‌কে দেখিতে পাইলেন। তখন 
রাজ-জ্যোতিষীর মনে হইতে লাগিল, আডামস্‌ সাহেবের হাতে হিসাব 
পড়িবা মাত্র যদি তিনি নুতন গ্রহের সন্ধান করিতেন, তাহা হইলে নেপচুন্‌- 
আবিষ্কারের সম্মান ফরাসী লিভেরিয়ারের ভাগ্যে না পড়িয়া, ইংরাজ 
আডাম্সের ভাগ্যেই পড়িত এবং ইহাতে ইংলগ্ডেরই গৌরব বুদ্ধি হইত । 

যাহা হউক, শত শত বৎসর গ্রহনক্ষত্রদের হিসাব করিয়া যাহা 
কখনো দেখা যায় নাই, নেপ-চুনের আবিষ্ান্তর তাহাই দেখ! গিয়াছিল। 
এই জন্ত ঘটনাটি জ্যোতিষের ইতিহাসে চিরম্মরণীয় হইয়। থাকিবে । 


নেপৃচুন্* ১৬৩ 


নেপৃচুনের আবিষ্কার হইলে, তাহার আকৃতি-প্রকুতি ও চলাফেরা 
সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হয় নাই। দেশবিদেশের জ্যোতিষীরা 
রাত্রির পর রাত্রি দূরবীণ দিয়া নেপুচুন্কে দেখিতে আরম্ভ করিয়া- 
ছিলেন এবং নানা রকম হিসাবপত্র করিয়৷ অল্প দিনের মধ্যে উহার সকল 
খবর প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

নেপৃচুন সুর্যের রাজ্যের শেষ সীমায় থাকিয়া ঘুরিতেছে, এজন 
ুধ্য হইতে ইহা অনেক দূরে আছে। আমাদের কাছ হইতে হুর্্য যত 
দূরে আছে, নেপৃচুন তাহারি ত্রিশ গুণ দূরে রহিয়াছে । সেখানে যদি 
জীবজন্ত বা মানুষ থাকিত, তাহা হইলে তাহারা হুধ্যকে একটি ছোট 
নক্ষত্রের মত দেখিত। ভাবিয়! দেখ, নেপৃচুন কত দূরে আছে । এত 
দূরে আছে বলিয়াই তাহাকে খালি চোখে দেখা যায় না এবং ছোট 
দূরবীণেও দেখা যায় না। 

আকারে কিন্তু ইহ! খুব ছোট নয়, প্রায় পচিশটি পৃথিবীর সমান। 
কিন্ত ইহার আগাগোড়াই সম্ভবত হাল্কা বাষ্প দিয়! গড়া। তাই দেহটা 
এত বড় হইলেও, তাহার ওজন বেশি নয়। ওজনে উহা! মোটে 
সতেরোটা পৃথিবীর সমান অর্থাৎ ইউরেনসের চেয়ে একটু ভারি । 

নেপ চুন কত সময়ে হুর্্যকে ঘুরিয়া আসে, তাহাও আমরা জানিতে 
পারিয়াছি। সে যে-পথে হ্র্ধাকে ঘুরিয়া আমে তাহা সকলের চেয়ে বড়, 
তার উপরে প্রতি সেকে্ডে সে সাড়ে তিন মাইলের বেশি চলিতে পারে 
না। এই সব কারণে একবার সৃর্্যকে ঘুরিয়া আসিতে তাহার প্রায় 
একশত পইর্ষট্র বৎসর সময় লাগে। 

তাহা হইলে দেখ, নেপ চুনের এক একটা বদর আমাদের এক 
শত পইবটট বৎসরের সমান। কি ভয়ানক ব্যাপার । আঁমর! যদি 

১ নেপচুনে গিয়া বাস করিষ্ভাম, তাহা হইলে নেপ চুনের এক বৎদর 

বয়স হইবার অনেক আগে আমরা! বুড়া হইয়া যাইতাম । 


১৬৪. গ্রহ-নক্ষত্র | 0. 


নেপ্‌চুন মেরুদণ্ডের চারিদিকে কত সময়ে ঘুরপাক্‌ খার, তাহা 
জ্যোতিষীরা আজও ঠিক করিতে পারেন নাই। কাজেই কত সময়ে 
তাহার দিনরাত্রি হয়, তাহা তোমাদিগকে বলিতে পারিলাম না। নেপচুন্‌ 
ভয়ানক দূরে আছে বলিয়াই ইহা ঠিক্‌ করা যায় নাই; হয় ত টি 
পরে জ্যোতিষীর! ইহা ঠিক করিয়া ফেলিবেন। 7 

দিন রাত্রির কথা বলিলাম,__তাই শুনিয়া মনে করিয়ে। না, সেখানে 
পৃথিবীরই মত দিনের আলো! দেখা যাঁয়। আগেই বলিয়াছি নেপ চুন হইতে 
সূর্যকে একটি ছোট নক্ষত্রের মত দেখা ধায়, কাজেই দিনের আলো সেখানে 
বেশি হইতে পারে না। কিন্তু সে আলো জ্যোৎন্নার চেয়ে অনেক 
বেশি। নক্ষত্রেরা কোটি কোটি মাইল দূর হইতে আলো! দেয়, কিন্ত স্্ধ্য 
এ সব নক্ষত্রদের চেয়ে অনেক কাছে থাকিয়া আলে! দেয়। এন্সন্ঠ সূর্যকে 
ছোট দেখাইলেও তাহার আলো! নক্ষত্রদের আলোর মত কম হয় না। 

নেপ চুন পৃথিবী হইতে কতদূরে লুকাইয়৷ আছে ভাবিয়া দেখ» 
কিন্তু তথাপি জ্যোতিষীর দূরবীণ, দিয়! তাহার একটি চাঁদকে ধরিয়াছেন 
এবং সেটি কত দিনে কি রকমে নেপ চুনের চারিদিকে ঘুঁরিতেছে তাহাও 
ঠিক্‌ করিয়াছেন। এই চীদটিও ইউরেনসের টীদের মত উল্টা পাকে 
নেপুন্কে প্রদক্ষিণ করে এবং একবার ঘুরিয়া আপিতে ছয় দিন সময় 
লয়। তাহা হইলে দেখ, নেপ চুনের চীদ ছয় দিনের মধ্যেই পুিম৷ ও 
অমাবস্তা দেখাঁয়। আমাদের টাদটির পুণিমা ও অমাবস্ায় প্রায় একমাস 
সময় কাটিয়া যায়। | 

নেপ চুনের চাদ কেন উল্ট! পাঁকে ঘুরে, তাহা আজও ঠিক্‌ জানিতে 
পারা যায় নাই। জ্যোতিষ শাস্ত্রে অজানা ব্যাপার এখনে! অনেক 
আছে, তোমরা যখন বড় হইয়৷ জ্যোতিষের বড় বড় কেতাব পড়িবে, 
তখন হয় ত এখনকার অনেক অজান৷ ব্যাপান্নের কারণ জানিতে পাৰিবে $, 


সি 


ধূমকেতু পু 


এ-পর্য্যস্ত আমর! হৃূর্যের কথা এবং কুর্যের চারিদিকে যে-সব গ্রহ- 
উপগ্রহ ঘুঁরিতেছে, তাহাদেরি কথা বলিলাম । ভাবিয়া দেখ, হুর্যের 
রাঙ্যটি কত বড় এবং কেমন সুন্দর! বুধ হইতে আর্ত করিয়া 
নেপ্‌চুন্‌ পথ্যস্ত সকল গ্রহ নিজেদের কাজ করিতে সর্বদা ব্যস্ত। ঠিক্‌ 
সময়ে ঠিক পথে তাহার! হুধ্যকে ঘুরিয়।৷ আসে,-_তাহাদের চলাফেরাতে 
একটুও অনিয়ম নাই। গ্রহদের টাদগুলিও তেমনি। ইহারাও ঠিক্‌ 
সময়ে ঠিক পথে গ্রহদের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় । কখনই পথ ভুল 
করে না, বা! এক সেকেপ্ডের জন্য আগু-পিছু হয় না। খুব ভাল ঘড়িও 
মো ফাষ্ট, যায় কিন্তু ইহাদের সো ফাষ্ট নাই। এমন শান, এমন কড়া 
নিয়ম-কানুন তোমরা আর কোনো জায়গায় দেখিয়াছ কি? তোমরা 
ইতিহাল পড়িয়াছ, কিন্তু কোনে রাজাকে হৃর্যের মত অনায়াসে এবং 
নিরাপদে রাজ্য চলাইতে দেখিয়াছ কি? আমরা দশ পাঁচ জন লোক 
একত্র হইলে কত ঝগড়া, কত হানাহানি, কত মারামারি করি, কিন্তু গ্রহ- 
উপগ্রহের! এক জায়গায় থাকিয়! এত দৌড়াদৌড়ি করিয়াও কেহ কাহাঁকে 
ধাক্কা! দেয় না। ইহা কি কম আশ্র্য্যের কথ! ! 

এমন সুন্দর এমন সুশাসিত হরর রাজ্যেও কিন্ত কখনো৷ কখনো 
এক-একটা বিভীষিক1 দেখ! দেয়। বিভীষিকাটা কি, তোমরা বোঁধ হয় 
ব্ুবিতে পারিতেছ, ধূমকেতু । তোমরা নিশ্চয়ই ধূমকেতু দেখিয়াছ।' 
কনক বৎসর আগে (ইংরাজি ১৯১* সালের বৈশাখ মাসে) পুরর্ঘ দিকের 


১৬৬ গ্রহ-নক্ষত্র 


আকাশে একটা প্রকাণ্ড ধূমকেতু উঠিয়াছিপ। এই রকম একটা আঁকাশ- 
জোড়া প্রকাণ্ড জিনিসকে দেখিলে ভয় হয় নাকি? এই জন্যই আমরা 
বলিতেছিলাম, ধূমকেতুরা হূর্য্ের রাজ্যের বিভীষিকা । ভয় দেখাইলেও 
কিস্ত ইহার! কাহারে অনিষ্ট করে না এবং অনিষ্ট করিবার শক্তিও 
ইহাদের নাই । ধূমকেতুদের অত বড় বড় লেজগুলি এমন হাঙ্কা বাষ্প 
দিয় গরু মত যে, তাহাদের লেজের ভিতর দিয়া পিছনের ছোট তারাগুলিকে 
সার্ট যায়। 








১৯*৮ সালের ধূমকেতুর প্রথম অবস্থা 


এখানে একটি ধুমকেতুর ছবি দিলাম । ইংরাজি ১৯০৮ সালের 
ভোর রাতে পৃবের আকাশে ইহাকে কিছুদিন দেখা গিয়াছিল। দেখ, 
ইহার লেজের ভিতর দিদা পিছনের তারাগুন্িকে দেখ! যাইতেছে । ইহা, 
হইতেই তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, লেজ যত বড়ই হউক ন 


ধূমকেতু .. ১৬৭ 
কেন, তাঁহাতে সার পদার্থ কিছুই নাই। এইজন্যই জ্যোতিষীর! বলেন, 
ধূমকেতুর লেজে যে পদার্থটুকু আছে তাহা ষর্দি এক সঙ্গে করিয়া ওজন, 
করা যায়, তাহ৷ হইলে তাহার ওজন আধ্দের বা তিন পোয়ার বেশি ভয় 
না,__অর্থাৎ যদি সুবিধা হয় তাহা হইলে তোমরা, একটা বড় ধূমকেতুর 
লেজ অনায়াসে গুটাইয়। পকেটে পুরিয়া রাখিতে পার। 

বাহার লেজ এত হাল্কা তার মুণ্ডট৷ খুব ভারি হইবে, এই কথ! 
বোধ হয় তোমর৷ ভাবিতেছ? কিন্তু ধূমকেতুর মুণ্ডও খুব ভারি নয়, 
--তবে লেজের চেয়ে মুণ্ড ভাবি । 

ছেলে-বেলায় আমরা যখন ভূতের গল্প শুনিতাম, তখন আমার বড় 
তয় করিত। তোমরাও হয় ত খুব ছেলে-বেলায় ভূতের গল্প শুনিয়! 
ভয় পাইয়াছ। কিন্তু ঠাকুর মা যখন বলিতেন, ভূত কিছুই নয় কেবল, 
একটা হাওয়া ; তাহার! কাহারো অনিষ্ট করে না, এমন কি ভূতে টিল 
মারিলে তাহ! কাহারে গায়ে লাগে না তখন মনে মনে একটু সাহস 
হইত। ধুমকেতুগুলো যেন সুধ্যের রাজ্যের ভূত,-কোথায় কিছু নাই, 
হঠাৎ দেখা দিয়া ইহারা লৌকের মনে ভয় লাগাইয়া দেয়। কিন্ত যখন 
জ্যোতিষীদের কাছে শুনি যে, তাহাদের গায়ে সার জিনিস কিছুই নাই, 
আগাগোড়া সবই ফাঁকি, তখন সাহস হয়। 

কিন্ত কিছুদিন আগেও জ্যোতিষীর এরকমে সাহস দিতে পারিতেন, 
না; কারণ তখন স্াহারা ধূমকেতুর ভিতরের খবর জানিতেন না). 
এজন্য আগেকার লোকে ধুমকেতু দেখিলেই ভয় পাইত এবং ভাবিত, 
ইহাদের উদয় হইলে বুঝি দেশে অজন্ম! হয়, মাঁরী-ভয় দেখা দেয়। 
ধাহারা জ্যোতিষের খবর জানেন না, তাঁহারা আজও প্র রকম বুথ! ভঙ়্, 
করেন । 

ধূমকেতু জিনিসটা কি এখন তোমাদিগকে বলিব। ববিতেই পারিতেই. 
ইহার স্য্যের রাজ্যের প্রজা নয় । ধূমকেতু যদি পৃথিবী বৃহস্পতি বা 
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শনির মত জিনিস হইত, তাহা হইলে অনেক আগে জ্যোতিষীরা ইহাদের 
কথা পুরানো পু'খিপত্রে লিখিয়া রাথিতেন। কিন্তু পুরানো কাগজ-পত্রে 
ধূমকেতুর গতিবিধি-সম্বন্ধে কোনে! কথাই লেখা নাই । 

এই আকাশে যে হাজার হাজার নক্ষত্র রহিয়াছে সেগুলি যে কি, 
তাহ! তোমাদিগকে একবার বপিয়াছি। ইহাদের প্রত্যেকেই এক-একটা 
সুর্যের মত বড় জিনিস; হয় ত তাহাদের চারিদিকে আমাদের পৃথিবী 
বৃহস্পতি শনি ইত্যাদির মত অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ দিবারাত্রি ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, এক! সুর্ধ্যই এই আকাশে 
রাজত্ব করে না। সুষ্যে সূর্যে আকাশ ভরিয়া আছে । আমাদের স্ুষ্য এই 
অসংখ্য হুধ্যের মত একটি । এখন ভাবিয়া দেখ, কৃর্য্য তাহার গ্রহ-উপগ্রহ 
লইয়া যে জায়গাটুকুতে রহিয়াছে তাহ অনন্ত আকাশের তুলনায় কত 
ছোট! পৃথিবীর উপরে যদি কেহ একটি কুড়ে ঘর বীধিয়া কয়েকটি 
ছেলে-মেয়েকে লইয়া ঘরকন্ন! পাতাঁয়, তাহ! হইলে ইহা! যেমন একটা! 
ছোট ব্যাপার হয়, বুধ বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহদ্দিগকে লইয়া স্থর্ধা যে 
ঘরকন্নাটি পাতাইয়াছে, অনন্ত আকাশের কাছে এবং অপংখ্য নক্ষত্রদের 
কাছে তাহা এ রকমই একট! ছোট ব্যাপার। 

থুব নির্জন মাঠের মধ্যে যদি আমরা একথানি ছোট ঘর বাঁধিয়া 
বাস করি, তাহা হইলে কখনো কখনো ছুই একজন অতিথি বা রবাহৃত 
অনাহৃত লোক মাঝে মাঝে বাড়ীতে আঁসিয়৷ উপস্থিত হয়। তধন আমরা! 
কিকরি? তাহাদের মানের ও আহারের জোগাড় করিয়। দিই। হম 
ত এক বেলা, না হয় এক দিন ছুদিন থাকিয়া! অতিথি যে দিকে ইচ্ছা! 
চলিয়। যার়। আমাদের ুষ্যদদেবটি এই অনস্ত আকাশের এক কোণায় 
যে একটি কুড়ে ঘর বীধিয়া আটটি গ্রহকে লইয় বাদ করিতেছেন, 
সেখানেও মাঝে মাঝে ছুই একটি অতিথি ব! পথিক আমিয়! দেখা দেয়। . 

সুর্যের বাড়ীর অতিথি কাহাকে বলিতেছি ভোমরা৷ বোধ হয় এখনো 


ধূমকেতু নিত 

বুঝিতে পার নাই। আমাদের গ্রহ-উপগ্রহদের চেয়ে অনেক ছোট 
যে-সব জড়পিগ সুর্যের রাজ্যের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমরা 
তাহার্দিগকেই অতিথি বলিতেছি। অতিথি বা পথিকের খবর যেমন 
আমরা জানি ন1, ইহাদেরও খবর আমর! জানি না। ইহারা সুর্যের 
জগতের জিনিস নয়। নেপুনের ভ্রমণ-পথের বাহিরে সমস্ত আকাশের 
যেখানে-সেখানে নিজেদের খেয়াল মত ইহারা ঘুরিয়া বেড়ায় । আকারে 
বড় নয়, তার উপরে স্ুধ্য বা নক্ষত্রদের মত আলোও তাদের নাই, এজন 
দূরবীণ দিয়াও তাহাদের খোজ করা যায় না। যখন পথিকের বেশে 
অতিথি হইয়া সুর্যের রাজ্যে প্রবেশ করে, আমরা তখনি ইহাদিগকে 
সূর্যের আলোতে দেখিতে পাই। এই অজ্ঞাতকুলশীল জড়পিগ্ডেরাই 
আমাদের কাছে, ধূমকেতুর আকারে দেখা দেয় 

বুঝিতে পারিলে কি? তাহা হইলে দেখ,-__ আমাদের পৃথিবী ও 
অন্ান্ গ্রহদের সহিত সুর্যের যেমন আত্মীয়তা আছে, ধূমকেতুদের সহিত 
মোটেই তাহা নাই। ইহারা কুর্যয-জগতের অভিথিমাত্র । কোনো 
অজান! দেশ হইতে হাপাইতে হাপাইতে ছুটিয়া আপিয়া ইহাদের অনেকেই 
কেবল কয়েকদিনের জন্য এই জগতে আসে । কিন্তু স্য্য ছাড়িবার পান্তর 
নয়; একবার এরাজ্যে প্রবেশ করিলে কেহই তাহার হাত হইতে সহজে 
মুক্তি পায় না। অতিথি ধূমকেতুরাও মুক্তি পায় না। ুর্য্য-জগতে পা! 
ফেলিবা মাত্র সুষ্য তাহাদিগকে জোরে টানিতে থাকে । কাজেই তাহারা 
ছুটিয়া সুর্যের দিকে চলে এবং শীঘ্র শীঘঘ একবার মাত্র হূ্ধ্য-প্রদক্ষিণ করিয়া 
এই রাজ্য হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করে। 

আমরা যত ধূমকেতু দেখিতে পাই, তাহাদের অনেকেই এই রকমের 
অতিথি-জ্যোতিফ । ইহার! আমাদিগকে খবর দিয়া আসে না,_কিস্ত 
আপিলেই সূর্য জানিতে পাকে এবং তাহাদিগকে টানিয়! নিজের চারিদিকে 
এক্কুবার কলুর বলদের মত ঘুরপাক্‌ খাওয়ায় । 
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- ভোমর! বোধ হয় ভাবিতেছ, অতিথিদিগকে এরকমে লাঞঙ্চন। দেওয়া 
হুর্যের ভারি অন্যায়; কিন্তু এই ঘটন! বৎসরের মধ্যে অনেক দিনই 
ঘটে। জ্যোতিষীরা: ইহার সাক্ষী । তাহারা প্রতি বংনরেই অস্ততঃ 
আটটি দশটি নৃতন অতিথিকে সুর্যের রাজ্যে প্রবেশ করিতে 
দেখিতেছেন শ্রবং প্রত্যেকটিকেই কৃর্ধ্য এই রকমে কষ্ট দিয়! ছাড়িয়! 
দিতেছে, ইহা স্বচক্ষে দেখিতেছেন। এগুলির মধ্যে অনেকেই ছোট, 
তাই খালি চোঁখে আমর! তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। জ্যোতিষীর 
দূরবীণ দিয়া ইহাদের লাগ্চন! দেখিতে পান। যদি বড় ধূমকেতু হঠাৎ 
আসিয়া পড়ে, আমরা কেবল: তখনি তাহাদিগকে খালি চোখে দেখিতে 
পাই । 

তাহা হইলে বুঝা যইতেছে, বাড়িতে কৰে অতিথি আমিবেন, তাহ 
যেমন আমরা এক বৎসর ছমাস কি এক মান আগেও জানিতে পারি 
না, সেই রকম আকাশে কবে ধূমকেতু উঠিবে তাহাও আমরা ছুমাঁদ 
ছমাস বা দশ দিন আগেও জানিতে পারি না। ইহারা হঠাৎ আদে এবং 
হঠাৎ চলিয়া যাঁয়। যত বড় বড় ধূমকেতু দেখ! গিয়াছে, তাহাদের প্রায় 
সকলেরই যাঁওয়া-আপ! এই রকমেই হইয়াছে। কয়েক বৎসর আগে 
(১৯০৮ মালে) শীতকালে যে একটি বড় ধৃমকেতুকে সন্ধ্যার সময়ে 
পশ্চিম আকাশে দেখা গিয়াছিল, তাহার কথা তোমাদের মনে আছে কি. 
না জানিনা। এটাও এঁ-রকম হঠাৎ আলির দেখ! দিয়াছিল, আ 
কয়েক দিনের মধ্য সুর্যের রাজ্য ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল । 

ক্ষুধা-তৃষ্ণঠায় ছট্ফটু করিতে করিতে পথিক বাড়ীতে আদিল। 
তাহাকে আহার করানো! গেল, ছুই বেলা তিন বেলা খাইল এবং শেষে 
চিরজীবনের মত বাড়িতে থাকিয়া গেল, এ-রকম ঘটনা তোমর! দেখিয়াছ 
কি? আমিকিস্ত স্বচক্ষে দেখিয়াছি। « . 

আমাদের বাড়িতেই একটি হিনুসথানী পথিক &ঁ রকমে আসিয়ছিল। 


নে বাড়িতে ছুদিন থাকিয়৷ আমার ছোট ছোট ভাইদের খুব যত্ব করিতে 
লাগিল। বাবা ও মা বলিলেন, কোদো তা হ'লে বাড়িতেই খাঁকু। 
লোকটার নাম ছিল কোঁদো। সে এদিন অবধি আমাদের বাড়িতে 
আছে; এখন সে যেন আমাদের বাঁড়িরই লোক । দেখ,--অতিথ- 
পথিক লোক এক বেলার জন্ত বাড়িতে আমিয়া কি রকমে ঘরের লোক 
হইয়া গেল। 





১৯৯৮ সালের বহপুচ্ছবিশিষ্ট ধূমকেতু 
 যে-মৰ ছোটবড় ধূমকেতু প্রতি বৎসরে ছু'দশ দিনের জন হুর্যের 
রাজ্যে অতিথি হয়, তাদের মধ্যেও ছু'চারটিকে রকমে হুর্যের পরিবারের . 
লোক হইতে দেখা যায়ু। তখন তাহার! কি করে জান কি? পৃথিবী 
মঙ্গল বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহদের মত তাহারা অবিরাম সূর্যকে ঘুরিতে' 
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আরম্ত করে। সৃর্ধ্য তাহার পরিবারের সকলকে ক্রমাগত ঘুরপাক 
খাঁওযদয় ;_যে-সব ধূমকেতু পরিবারভুক্ত হইয়া! পড়ে তাহাদিগকেও সে 
এক-একটা নির্দিষ্ট পথে সির্দিষ্ট সময়ে ঘুরাইয়৷ আনিতে থাকে । 

এখানেও দেখ, সুর্যের কত অন্ঠায়। অজান! রাজ্য হইতে আগিয়! 
যাহার হঠাৎ এই জগতে পা দিয়াছে, তাহাদিগকে এই রকমে বন্দী কর! 
কি হুধ্যের উচিত? কেবল বন্দী করিয়া ক্ষান্ত হয় না, হৃর্য্য সেগুলিকে 
ুরাইয়া লইয়া! বেড়ায় । ধূমকেতুর! যদি ইচ্ছা করিয়৷ স্য্যের রাজ্যের 
প্রজা! হইত, তাহ! হইলে দোষ ছিল না, কিন্তু সূর্য্য এবং বৃহস্পতি শনি 
ইউরেনস্‌ প্রভৃতি বড় বড় গ্রহেরা জোর করিয়া ধূমকেতুদদিগকে আটক 
করে এবং ঘুরাইয়। লইয়! বেড়ায়। ইহা! কি কম অত্যাচারের কথা ! 

তোমর। বোধ হয় ভাবিতেছ,-সে আবার কি! ক্রধ্য শনি 
বৃহস্পতি ধূমকেতুদিগকে আটক করে কি করিয়া? কিন্তু ইহারা সত্যই 
আটক করে। জ্যোতিষীদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহার! প্র-রকমে বন্দী 
ধূমকেতুর অস্তত কুড়ি পচিশটার নাম বলিয়া পিবেন। 

সুর্য্যের নিজের গাঁয়ে কি রকম জোর তাহা৷ তোমরা আগে শুনিয়াছ। 
ছুই শত আণী কোটি মাইল তফাতে আকাশের এক কোণে যে নেপ চুন্‌ 
গ্রহটি লুকাইয়া আছে, হুরধ্য তাহাকেও টানিয়া ঘুরাইয়৷ লইয়া বেড়ায়। 
কাঁজেই যে-সব ধূমকেতু কুক্ষণে এ রাজ্যে পা দেয়, কায়দায় পাইলে স্ৃ্ধ্য 
তাহাদের বেগ কমাইয়! বন্দী করিয়া ফেলে। বিড়াল ভয় পাইলে ও 
রাগিলে কি রকমে লেজ ফুলায় দেখিয়াছ ত! ধূমকেতুগুলিও হৃর্যের 
কাঁছে গেলে সেই রকম লেজ ফুলাইয়! কত ভয় দেখায়। কিন্তু সু্ধ্য 
তাহাতে ভয় পায় ন।,_স্থুবিধা পাইলেই উহাদের কোনোকোনোটিকে 
ধরিয়া নিজের চারিদিকে চিরদিনের জন্ ঘুরপাক্‌ খাওয়াইতে থাকে । 

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ,_হৃর্ধের হাত হইতে যাহার রক্ষা, 

পার, তাহাদের বুঝি ফাঁড়। কাটে । কিন্তু তাহা হয় না। ফিরিব্মকক: 
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পথে ব। প্রবেশের পথে বুহম্পতি শনি ইউরেনস্‌ ও নেপ্‌ ছুনের ৃ 
বড় বড় গ্রহদের সঙ্গে যদি ধূমকেতুর দেখা হয়, তাহ! হইলেই লন 
ইহারা ধূমকেতু বেচারাদের লইয়া ভয়ানক টানা-হেচ্ড়া করে এবং 
তাহাদের বেগ কমাইয়! দেয় । ইহাতে ছুই একটা ধূমকেতু এমন জখম 
হইয়া পড়ে যে, তাহারা আর হৃর্যের রাজ্য ছাড়িয়! পলাইতে পারে না৷ 
কাজেই তখন তাহাদিগকে গ্রহদেরি মত সুর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া মরিতে 
হয়। এই রকম টানাটানি ধস্তাধস্তিতে ছুই-একটা ধুমকেতু ভাঙিয়া 
ঢুরিয়া গুড়া হইয়া গিয়াছে, এমন ঘটনাও জ্যোতিষীর স্বচক্ষে 
দেখিয়াছেন। এ-সন্বন্ধে হু-একটা গল্প তোমাদ্দিগকে পরে বলিব । 

তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে,__ধূমকেতুদের মধ্যে পলাতক ও বন্দী 
এই ছুই বলকম ভাগ আছে। পলাতকদের সংখ্যাই বেশি। ইহার! 
সুর্যের রাজ্যে প্রবেশ করিয়৷ একবার মাত্র সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং 
তার পরে চিরকালের জন্ত এই রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়৷ যায়। যদি 
আকারে বড় হয়, তবেই আমরা পুথিবী হইতে ইহার্দিগকে একবার মাত্র 
দেখিতে পাই। তাহার পরে ইহারা যে কোথায় যায়, তাহ! ঠিক করিতে 
পারি না।. 

বন্দী ধূমকেতুরা সুধ্যজগতে প্রবেশ করিয়া, সুর্য বা বৃহস্পতি 
প্রভৃতির টানে এমন বাঁধা পড়িয়া যায় যে, তাহাদের আর পলাইবার 
শক্তি থাকে না। কাজেই তাহারা গ্রহদের মত এক-একটা নির্দিষ্ট পথে 
ও নির্দিষ্ট সময়ে কৃর্য্যকে প্াক দিতে থাকে । নির্দিষ্ট সময়ের শেষে হুর্যয 
প্রদক্ষিণ করিবার জন্য তাহারা যখনি পৃথিবীর কাছ দিয় যাইতে আরস্ত 
করে, তখনি আমর! তাহাদিগকে দেখিতে পাই। ইহার! বার বার 
আমাদিগকে দেখা দিয়া বার বার লুকায়। কি প্রকার পথ ধরিয়া কত 
দ্রিনে ইহাদের হুরধ্য-প্রদক্ষিণ ঞয়, জ্যোতিষীর! তাহার সকলি জানেন। 
কাঁজ্লেই কোন বৎসরের কোন তারিখে পৃথিবী হইতে . তাহাদিগকে দেখ। 


৯5. হ-পান্খএ 


াইবে, ইহাও হিসাব করিয়া বল! চলে। কি পলাতক দমে 
দর্ঘন্ধে এরকম একটি কথাও বল! চলে না। 

বড় বড় গ্রহদের মধ্যে কে কতটি ধূমকেতুকে ধন ব্দী 
করিয়াছে, জ্যোতিষীর! তাহার একটা হিসাব করিয়াছেন । - গ্রহদের 
মধ্যে বৃহস্পতি সব চেয়ে বড়,_ তেরো শত পৃথিবী জোড়! ন! দিলে 
একট! বৃহম্পতিকে গড়া যাঁয় না। সে একাই প্রায় যোলটি ধূমকেতুকে বন্দী 
করিয়াছে। ইহাদের সকলগুলিই সাত আট বংদরে সুধ্যকে এক 
একবার ঘুরিয়া৷ আসে এবং বৃহস্পতির ভ্রমণ-পথ ছাড়াইয়৷ বেশি দূরে 
যাইতে পারে না। শনি, ইউরেনস্‌ ও নেপুন্‌ বৃহস্পতির চেয়ে ছোট 
বটে কিন্তু ধূমকেতুদের তুলনায় কোটি কোটি গুণ বড়। এজন্য ইহারাও 
কতকগুলি ধূমকেতুকে আটুকাইয়া রাখিয়াছে। এই প্রকারে শনি দুইটিকে 
বন্দী করিয়াছে এবং ইউরেনদ্‌ তিনটিকে ও নেপ চুন্‌ ছয়টিকে ধরিয়) 
রাখিয়াছে। 


হালির ধূমকেতু 

ইংরাজি ১৯১০ সালের বৈশাখ মাসে পুবে ও পশ্চিমে যে খুব বড় 
ধূমকেতুটিকে তোমরা অনেক দিন ধরিয় দেখিয়াছিলে, তাহার নাম হযালির 
ধূমকেতু । হালি সাহেব একজন বড় জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি 
ইহার চলাফেরার কথা আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়! তীহারই নাম- 
অনুসারে ধূমকেতুটির নাম রাখা হইয়াছিল। ইহাকে নেপ চুন্‌ গ্রহই 
ু্ধয-জগতে বন্দী করিয়া! রাধিয়াছে। তাই সে নেপ চুনের কাছ হইতে 
সুর্যের কাছ পর্যন্ত একট। লম্বা! রান্ত। দিয়া পচাত্তর বৎসর অস্তর ুর্ধ্যকে 
ঘুরিয়। আসে এবং এক একবার আমাদিগকে দেখ দেয়। 

হালির ধূমকেতুর কথ ঝলিতে গিয়া হালি সাহেবের কথা মনে পড়িয়া 
গেল। ইহার গল্পটা বলি শুন,--বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রায় একশত 
সত্তর বৎসর হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে কিন্ত আজও তাহার কথা কেহ 
ভুলিতে পারে নাই। | 

ছুই শত বৎসর পূর্ব্বেকার জ্যোতিষীরা মনে করিতেন, ধূমকেতুর 
চলাফেরা! পরীক্ষা করা বুথা। ইহাদের সকলেই বুঝি, একবারমান্্ 
আমাদের দেখ! দিয়া চিরকালের জন্য সুধ্যের বাজ্য ছাড়িয়া চলিয়! যায়। 
জ্যোতিষীদের এই কথাটি হালি সাহেবের মনের মত হয় নাই। তিনি 
খুব অঙ্ক জানিতেন,___পুরানো৷ কাগজপত্র ঘাঁটিয়া কোন সালের কোন 
তারিখে পৃথিবী হইতে বড় বড় ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল, তাহার হিসাব 
করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ক কহিতে বলিলেন। হিসাব করিয়া 


১৭৬. গ্রহ-নক্ষত্র 


তাহার মনে ঠিক্‌ বিশ্বাস হইল, সব ধূমকেতু পৃথিবী ছাড়িয়! চলিয়া যায় না। 
এক একটা নির্দিষ্ট সময়ের শেষে আমাদের বারবার দেখা দেয় এ-রকম 
ধূমকেতুও অনেক আছে। কিন্ত এরকম একটা নৃততন কথা ফদ্‌ করিয়! 
বল। ঠিক্‌ নয়,_-তাই কোন বেন ধূমকেতু বারবার পৃথিবীকে দেখা 
দিয়াছে, হালি সাহেব তাহার হিসাবে লাগিয়া গেলেন। 

ইংরাজি ১৬৮২ সালে হালি সাহেব জীবিত ছিলেন। এ বৎসরে 
একটা বড় ধুমকেতু দেখা গিয়াছিল। হ্যালি সাহেব হিসাব করিয়া 
দেখিলেন ১৫৩১ এবং ১৬০৭ সালে ঠিক্‌ এ রকমের বড় ধূমকেতুকে 
পৃথিবী হইতে দেখা গিয়াছিল। যে পথ ধরিয়! এ ছুইটি ধূমকেতু স্ধ্যকে 
'ঘুরিয়াছিল, তাহার সহিত ১৬৮২ সালের ধূমকেতুর পথেরও মিল ধরা 
পড়িল। এখন হ্যালি সাহেব উদাহরণ দিয়া নিজের কথাটি বলিবার 
সুবিধা পাইয়া গেলেন। তিনি অন্ঠান্ত জ্যোতিষীদিগকে বলিলেন,-- 
১৬৮২ সালের ধূমকেতুটি নৃতন জিনিস নয়। ইহাই ১৫৩১ সালে এবং 
১৩*৭ সালে আমাদিগকে এক-একবার দেখ দিয়। গিয়াছে। ইহা পচাত্তর 
বৎসর অন্তর এক একবার ক্র্যকে ঘুরিয়া আসে, অতএব ১৭৫৭ বা 
১৭৫৮ সালে তাহাকে আবার দেখা যাইবে । 

এমন ভবিষ্যদ্বাণী জ্যোতিষীর আগে কখনই শুনেন নাই। হালির 
কথা শুনিয়া সকলে অবাক্‌ হইয়া! গেলেন। ৯৭৫৭ সালে ধূমকেতুর উদয় 
হয় কিনা দেখিবার জন্ত জ্যোতিষীর! প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
হালি সাহেবের আর প্রতীক্ষা করা হইল না। নিজের গণনা সত্য হইল 
কিনা ভাহ! তিনি জানিতে পারিলেন না। যে-সময়ে ধূমকেতুর ফিরিয়' 
আসিবার কথ! ছিল, তাহার দশ বদর আগে ছিয়াশী বৎসর বয়সে হালি 
সাহেবের মৃত্যু হইল। ূ 

ক্রমে ১৭৫৭ সাল উপস্থিত হইল। ধূমকেতুর উদয় হয় কিনা 
দেখিবার জন্ত চারিদিকে আয়োজন চলিতে লাগিল। ভাবিয়া দেখ, 


হালির ধুমকেতু. ১৭৭. 


সে সময়ে জ্যোতিধীদের মনে কত উদ্বেগ, কত উৎসাহ । তীহারা দূরবীণ 
খাটাইয়। কাগজ পেন্সিল্‌ লইয়! হিসাব করিতেই রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়! 
কাটাইতে লাগিলেন। এই সময়ে ফরাপীদের মধ্যে একজন বড় 
জ্যোতিষী ছিলেন। ইহার নাম ক্লারটু (0181701)); ইনি হিসাব করিয়া 
বলিলেন, হালির ধূমকেতুর সঙ্গে পথের মাঝে বৃহস্পতির দেখাণুন! হইবে । 
বৃহস্পতির টানে হয় ত ধূমকেতৃ্‌ কিছুকাল পরে দেখা দিবে 

যাহা হউক ১৭৫৭ সালের শীতকাঁপ উপস্থিত হইল । নান! দেশের 
জ্যোতিষীরা দূরবীণ দিয়! ধূমকেতুর খোঁজ আরম্ভ করিলেন। ঢুই তিন 
মান খোজ করার পরও কিন্তু ইহার সন্ধান পাওয়।৷ গেল না। জোতিষীর৷ 
ভাবিতে লাগিলেন, তাহা হইলে কি হালির কথ! মিথ্যা। তবুও তাহার! 
খোজ করা ছাড়িলেন না। কিন্ত আর বেশি দিন প্রতীক্ষা করিতে হইল না, 
সেই বৎসরের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ধূমকেতুর ছোট দেহ দূরধীণে ধরা 
পড়িল এবং কয়েকদিনের মধ্যে প্রকাণ্ড লেজ বাহির করিয়! সকলকে 
অবাকৃ করিয়া দিল। এই রকমে হ্যালি সাহেবের ভবিষ্যন্থাণী কথায় 
কথায় সত্য হইয়! গেল ! 

ভাবিয়া দেখ, জ্যোতিষীদদের সেদিন কি আনন্দ। হালি সাহেব 
যদি সেদিন বাচিয়া থাকিতেন, তাহার কি আনন্দ হইত তাহাও একবার 
ভাবিয়া দেখ । যাহা হউক, এ দিন হইতেই জ্যোতিষীরা বুঝিয়াছিলেন, 
সকল ধূমকেতু একবার দেখ৷ দিয়া পলাইয়া যায় না । নিদিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট 
পথে গ্রহদের মত সৃর্ধয-প্রদক্ষিণ করে, এমন ধূমকেতৃও অনেক আছে। 

১৭৫৮ সালের পরে ছিয়াত্তর বৎসর কাটিয়া গেলে হাবির ধূমকেতু 
১৮৩৫ সালে একবার দেখা দিয়াছিল। তার পরে ১৯১* সালে সেই 
ধূমকেতুই আবার আমাদিগকে দেখা দিয়া গিয়াছে । স্মৃতরাং এই হিলাবে 
ইংরাজি ১৯৮৫ সালে স্লেঁ পুনরায় দেখ! দিবে । তখন আমরা বাচিয়া 
_খকিব না, কিন্ট তোমর! উহাকে দেখিতে পাইবে। 


স্টপ রঃ রি ্‌ | গাহ-রক্ষত 
তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, ১৯১* সালে বৈশাখ মাসে তোমর) 





১৯১০মালের বৈশাখ মাসে হাালির ধূমকেতু 
যে ধমকেতকে দেখিয়াছিলে, সেটি অতি পুর্লাতন জিনিস। ইহাকে 
_দেখিয়াই হালি সাহেব ছুই শত বৎসর পূর্ব ধূমকেতুদের সম্বন্ধে অনেক 


হালির ধুমকেতু তি 8+5- -38৬ 


নৃতন খবর জানিতে পারিয়াছিলেন। কেবল ইহাই নহে, জ্যোতিষীর 
পুরাতন ইতিহাস খু'জিয়া দেখিয়াছেন, ইংরাজি ১০৬৬ সালে যখন 
দিগ্বিজয়ী রাজা উইলিয়ম্‌ ইলগ আক্রমণ করেন, তখনো! এই ধূমকেতুর 
উদয় হইয়াছিল; এবং-খুষ্টজন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্বে চীনবাসীর) 
ইহার উদয় দেখিয়া একবার ভয় পাইয়াছিল। 


ধূমকেতুর আকৃতি-প্রকৃতি 


হাঁলির ধূমকেতুর গল্প বলিতে অনেক সময় কাটিয়া গেল। এখন 
ধূমকেতুদের আুতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা তোমাদিগকে বলিব । 
আরুতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে জ্যোতিষীর বলেন, ধূমকেতুদের 
নির্দিষ্ট আকৃতি নাই । খুব ছোট ছোট জড়কণা দিয়া তাহাদের দেহ 
প্রস্তুত, সুতরাং তাহাদের স্ায়ী আকার কেমন করিয়া থাকিবে? এক 
গাদা বালির আকৃতি কি রকম তোমরা৷ বলিতে পারকি? কখনই পার 
না। বালিগুপিকে যখন ঝুড়িতে বোঝাই দেওয়া যাঁয়, তখন আকৃতি 
ঝুড়ির মত হয়; বাল্তিতে বোঝাই দিলে বাল্তির মত হয়। 
ধূমকেতুাদের অবস্থা ঠিক্‌ সেই প্রকার । অবস্থাবিশেষে একই ধূমকেতুর 
নানা আকৃতি হয়। স্রধ্য হইতে যখন দূরে থাকে তখন তাহাদের লেজ 
থাকে না; সুর্যের কাছে আমিতে আরম্ভ করিলে এক একটু করিয়া 
লেজ বাহির হইতে থাকে । তার পরে সুর্যের খুব কাছে আমিলে, 
লেজ খুব লম্বা হয়। শেষে তাহার! যখন স্্য্য হইতে দূরে যাইতে আরম্ত 
করে, তখন লেজগুলিও আপন হইতে গুটাইয়া আসে; খুব দূরে গেলে 
লেজের চিন্বমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একই ধূমকেতুর ক্ষণে ক্ষণে 
এই রকম পরিবর্তন দেখিয়াই জ্যোতিষীরা৷ বলেন, পৃথিবী বৃহস্পতি শনি 
প্রভৃতি গ্রহদের যেমন এক-একটি নির্দিষ্ট আকৃতি আছে, ধূমকেতুদের তাহা 
নাই। লকলেরই এক একটা মুণ্ড থাকে,এবং লময়ে সময়ে এ যুগ 


হইতে লেজ গজাইয়।৷ উঠে,__ ইহাই তাহাদের আকৃতি। 
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ধূমকেতৃদ্ের লেজ বড় মজার জিনিস। এগুলি কখনই ৃর্যের 
দিকে বিস্তৃত থাকে না) সূর্য যেদিকে থাকে, ধূমকেতুদের লেজগুলিকে 
সকল সময়ে তাহারি উল্টা দিকে দেখা যায়। বিড়াল কুকুর ভালুক বা 
দিংহ প্রভৃতি প্রাণীর একটার বেশি লেজ থাকে না, কিন্তু এক একটা 
ধূমকেতুর লেজ প্রায়ই ছুইটা৷ তিনট| দেখা যায়। লেজগুলি লঙ্াাও মন্দ 
নয়। জ্যোতিষীর! হিসাব করিয়া একটা ধূমকেতুর লেজকে প্রায় দশ 
কোটি মাইল লম্বা! হইতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু লম্বা হইলে কি হয়,- 
উহাতে পদার্থ কিছুই থাকে না। আমরা আগেই বলিয়াছি, গোট! 
লেজকে গুটাইয়া দীড়িপাল্লায় ওজন করিলে, তাহা আধ সের তিন 
পোয়ার বেশি ভারি হয় ন!। 

ধুমকেতুদের লেজ যে কত অসার জিনিস, তাহার একটি গল্প বলি, 
শুন। | 

ইংরাজি ১৭৭* সালে একটি বড় ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল। 
লেকসেল্‌ নামে একজন জ্যোতিষী ইহার আবিষ্কার করেন, এজন 
লোকে ইহাকে লেকৃসেলের ধূমকেতু বলিত। ঘুরিতে ঘুরিতে সে 
যখন হুধ্য ও পৃথিবীর মাঝে আসিয়া দীড়াইল, তখন তাহার প্রকাণ্ড 
লেজ দেখিয়া জ্যোতিষীর! ভয় পাইয়া গেলেন । তাহারা ভাবিতে 
লাগিলেন, যদি ধূমকেতুর লেজটা একবার পৃথিবীর গায়ে আসিয়া লাগে 
বা তাহার মুওটা ধারা দেয় তাহ! হইলে বুঝি পৃথিবী চুরমার হইয়া! 
যাইবে । লেকৃসেল্‌ চেষ্টার ত্রটি করিল না, একদিন সত্যই তাহার 
লম্বা লেজ পৃথিবীর গায়ে ঠেকিল। জ্যোতিষীর! ভাবিলেন, এবার 
বুঝি সর্বনাশ হইল! কিন্তু পৃথিবীর তাহাতে কিছুই হইল না। এই 
লেকৃসেলের ধূমকেতুকে পরে বৃহস্পতির কাছে বিলক্ষণ অপমানিত হইতে 
,হ্ইয়াছিল। বৃহস্পতির চুটুরিটি বড় চাদ উহার লম্ব! লেজটিকে ধরিয়া! 
খুমন টানাটানি আরম্ভ করিয়াছিল. যে, তাহার লেজ ছিড়িয়! টুক্রা- 
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টুকরা হুইয়। গিয়াছিল। এই রকমে পৃথিবী ও বৃহন্পতির কাছে লাঞ্ছিত 
হওয়ার পরে, লেকসেল্‌ আর হুধ্য-জগতে পা দেয় নাই । .. 
তাহা হইলে দেখ, ধতই লম্বা হউক না কেন, ধূমকেতুর লেজ 
বাতাসের চেয়েও হাল্কা । গায়ে ঠেকিলে গ্রহ-উপগ্রহদের একটুও 
ক্ষতি হয় না,_-বরং ক্ষতি হয় লেজেরই। জ্যোতিষীরা বলেন, সে বার 
যখন হ্ালির ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল, সে পৃথিবীর উপরে তাহার লেজ 
বুলাইয়৷ দিয্লাছিল, কিন্তু পৃথিবীর তাহাতে একটুও লোকসান হয় নাই । 
 খুমকেতুর লেজের মধ্যে যে আমরা একটিন বাস করিয়াছিলাম, একথাটি 
পর্য্যন্ত আমরা তখন জানিতে পারি নাই । 

ধূমকেতুর মুণ্ড লেজের চেয়ে ভারি বটে, কিন্ত তাহাতেও সার ব৷ 
জমাট জিনিস নাই। ধূমকেতুর আর একটা গল্প বলিলে, ইহা তোমরা. 
বুঝিতে পারিবে 

অনেক দিনের কথা নয়, ইংরাঞ্জি ১৮২৬ সালের অর্থাৎ প্রায় 
একশত বৎসর পূর্বণে আমাদের আকাশে একটি বেশ বড় ধূমকেতুর 
উদয় হইয়াছিল । বায়েল! নামে একজন জ্যোতিষী ইহাকে আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন, এজন্য লোকে ইহাকে বায়েলার ধূমকেতু বলিত। 
জ্যোতিষীর! হিসাব করিয়া দেখিলেন, এটি ছয় বৎসর নয় মাসে এক 
একবার হুর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আনাগোনা করে। কাজেই 
জানা গেল, উহা ১৮৩২ সালে আমাদিগকে আবার একবার' 
দেখ! দিবে । 

ফুটুবল্‌ ক্রিকেটের ম্যাচ) দেখা তোমাদের যেমন একট। 
বাতিক, আকাশের কোথার কি হইতেছে খোজ কর! জ্যোতিবীদের 
সেই রকম বাতিক। রাত্রিতে আকাশখানিকে পরিষার পাইলে, 
তাহাদের আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া যায়; তখন দুরবীণে 
চোখ লাগাইয়া কোথায় কি আছে, দেখিতেই তাহাদের বাতি. ভোর 
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হইয়া যায়। ১৮৩২ সালে যে দিন বায়েলার ধূমকেতুর আসার কথা 
ছিল, তাহার দশ দিন জাগে হইতে জ্যোতিষীর! উহার খোঁজ আরম্ত 
করিয়াছিলেন। ঠিক্‌ সময়ে ধূমকেতু দেখা দিল কিন্তু ১৮২৬ সালে 
তাহাকে যে রকমটি দেখা গিয়াছিল, এবারে মে রকম দেখা গেল না। 
বুঝা গেল, ধূমকেতুটি যেন এক গোলাকার পিণ্ডের মত হ্ইয়৷ 
আপিয়াছে। জ্যোতিষীর ভাবিলেন, বুহন্পতি বুঝি তাহার .লেজটি 
ছি'ড়িয়া দিয়াছে। 

ইহার পর ১৮৩৯ সালে বায়েলাঁর আমিবার কথা ছিল। সেঠিক 
সময়েই আসিয়াছিল, কিন্তু সে বার জ্যোতিষীর তাহাকে ভাল করিয়া 
দেখিবার সুবিধা পান নাই। কাজেই ১৮৪৬ সালে সে যখন আবার 
ফিরিয়া আপিবে, তখন তাহার আকৃতি কি রকম হয় দেখিবার অন্য 
জ্যোতিষীর! প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 

সময় আদিল, জ্যোতিষীর! দূরবীণ দিয়! বায়েলাকে দেখিতে আরস্ত 
করিলেন। কিন্তু এবারে তাহার যে মৃত্তি দেখ! গেল, তাহাতে সকলেই 
অবাক্‌ হইয়া গেলেন। বায়েলার সেই লম্ব! লেজ খু'ঁজিয়া পাওয়া গেল 
ন! এবং তাহার সেই স্ুগোল মূর্তি মিলিল না,_-সে একটা মুগুয়ের মত 
একটা অদ্ভুত আকৃতি লইয়া! আকাশে দেখা দিল। তার পরে সে যতই 
র্য্যের কাছাকাছি হইতে লাগিল, তাঁহার মাবখান্টা সরু হইয়! ঠিক 
ডম্বেলের মত হুইয়৷ পড়িল এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একটা ধূমকেতু 
সুম্পষ্ট দু'ট। ধূমকেতু হইয়! দীড়াইল। 

এই ঘটনায় জ্যোতিষীর! যে কত বিশ্মিত হইয়াছিলেন, তাহা বোধ 
হয় তোমর! বুঝিতে পারিতেছ। কিন্তু সেই যমজ ধূমকেতুকে সে বৎসর 
আর ভাঁল করিয়া দেখিবার সুবিধা! হইল না। জ্যোতিষীরা হিসাঁৰ করিয়া 
।দেখিলেন, ১৮৫২ সালে তা্ীরা আবার দেখা দিবে। কাজেই এই ছয়টা 
ব$সর তীহারা ধৈর্ধ্য ধরিয়া প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন। 
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- ৯৮৫২ সালে তাহারা ঠিক সময়েই উদ্দিত হইল, কিন্তু এবারে 
তাহাদের যমজ মুত্তি দেখা গেল না। জ্যোতিষীর! হিনাব করিয়া 
দেখিলেন,_-বায়েলার দুই খণ্ডের মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ মাইল তফাৎ 
হইয়াছে । ইহার পরে ১৮৫৭ দালে তাহাদের ফিরিবার কথা! ছিল। 
বায়েলার আরো! কি দুর্গতি হয় দেখিবার জন্ জ্যোতিষীর উদ্বিগ্ন হইয়া 
বমিয়। ছিলেন; কিন্ত তাহার দেহের একটুক্রাকেও সে বৎসরে দেখা 
যায় নাই। সেই সময় হইতে বায়েল৷ একেবারে নিরুদ্দেশ । 

বায়েলার ধূমকেতুর এই রকম ছূর্গতি জ্যোতিষের একটা মজার 
গল্প। ধুমকেতুদের লেজে বা মুগ্ডতে যে কোনো! সার বস্ত নাই, এই 
ঘটন! হইতে বুঝা যায় না কি? বায়েলার মুণ্ডতে যদি একটুও জমাট 
. বা! ভারি জিনিস থাকিত তাহ! হইলে সেটা কখনই সুর্য বা হের 
এ রকমে ভাঙিয়া-চুরিয়া ধূলা হইয়া যাইত না। 4 

বূমকেতুদের অনেক কথাই তোমাদিগকে বলিলাম । কেন র্যোর 
কাছে আসিলে তাহাদের লেজ বাহির হয় এবং দূরে গেলে লেজ ছোট 
হইয়া! আসে, কেবল এই কথাটাই তোমা্দিগকে বল! হয় নাই । 

এখানে ধূমকেতুর একটা! ছবি দিলাম । ছবি দেখিলেই বুঝিবে ধূম- 
কেতুর লেজটি সর্বদাই স্র্য্যের উল্টা দিকে রহিয়াছে এবং সে যেমন স্ু্যের 
কাছে আসিতেছে, অমনি লেজটা এক-একটু করিয়া বাড়িয়া! চলিতেছে । 

লেজের এই রকম বাড়া-কমার কারণ জিজ্ঞাস৷ করিলে জ্যোতিষীরা 
বলেন, ধূমকেতুর! যখন সূর্য্য হইতে দূরে থাকে তখন তাহাদের দেহের 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড়পিগগুলির মধ্যে কোনো রকম চঞ্চলতা৷ থাকে না। . কিন্তু 
হুর্য্যের কাছে আমিলেই তাহার টানে সেগুলির মধ্যে চঞ্চলত। দেখ! দেয়। 
তাহারা তখন দেহের ভিতরে থাকিয়া ছুটাছুটি করে এবং পরস্পরকে 
ধাক্কাধুকি মারিতে থাকে । কতকগুলি প্রম্পরকে ঠোকাঠুকি দিতে 
থাকিলে কি হয়, তোমরা! অবশ্ই দেখিয়াছ। একখানা পাথরফে: 
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আর একখানা পাথরে ঠুকিতে থাক, দেখিবে ছু”খানাই গরম হইয়া 
পড়িয়াছে এবং মাঝে মাঝে তাহাদের গা হইতে আগুনের ফুল্কি বাহির 
হইতেছে। ্ুষ্যের আকর্ষণে ধূমকেতুর দেহের পিগুগুলি পরম্পরকে 
ঠোকাঠুকি করিয়া ঠিক ঁ দশাই পায়--খুব গরম হইয়া উঠে এবং 
শেষে দেহের কতক অংশ ৰাম্প হইয়া পড়ে । জ্যোতিষীর বলেন, এই 
বাষ্পই সম্ভবতঃ লেজের সৃষ্টি করে। তাঁর পরে ধূমকেতুরা যখন হূর্যোর 
কাছ হইতে দুরে যাইতে আরন্ত করে, তখন ঠোকাঠুকির পরিমাণ 
কমিয়। আসে, কাজেই আর নুতন বাম্প জন্মিতে পারে না বলিয়া 
লেজটাও ছোট হইয়! পড়ে । 

ধূমকেতুর হাল্কা লেজগুলি কেন সকল সময়ে হৃর্যের উল্টা 
দিকে থাকে, তোমর। বোধ হয় এখন সেই কথাটি জানিতে চাহিতেছ । 
কিন্তু এ সম্বন্ধে জ্যোতিষীর! যাহা বলেন, তোমরা বোধ হয় তাহা ভাল 
বুঝিবে না। এখন কেবল এইটুকু জানিয়! রাখিয়া দাও যে, ধূমকেতুর 
দেহ হইতে যে বাম্প বাহির হয় তাহা যখনি স্্যের দিকে যাইতে চায়, 
সূর্য্য জোর করিয়! তাঁছাকে দূরে তাড়াইয়৷ দেয়। কাঁজেই অন্য কোনো 
পথ না পাইয়া বাম্পরাশি সূর্যের উল্ট! দিকেই ছড়াইয়] পড়ে । এই 
একপাশে-ছড়ানো৷ বাম্পকেই আমরা দুর হইতে ধূমকেতুর লেজের 
আকারে দেখিতে থাকি । 


উন্ধাপিণ্ড 


মেঘ নাই, ধোয়! নাই, কুয়াসা নাই, এমন পরিষ্কার রাত্রিতে তোমরা 
যদি কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকাইয়া থাক, তখন হয় ত দেখিবে, 
ফস্্‌ করিয়া একটা নক্ষত্র ছুটিরা চলিল। এই রকম ঘটনাকে আমরা 
উ্কাপাত বলি এবং যেগুলি এ রকমে ছুটিয়া চলে তাহাদিগকে উক্কাপিওড 
বলি। লোকে ইহাকে “নক্ষত্রখসা” বলে এবং নক্ষত্রখসাঁকে বড়, 
অমঙ্গলের চিহ্ন মনে করে। | 

আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন আমাদের বাড়িতে এক বুড়ী 
ঝি ছিল; নক্ষত্র-খস1 দেখিলেই সে চোখ বু'জিয়া হূর্গা কালী প্রভৃতি 
দেবতাদের নাঁম করিত, আর পাঁচ রকম ফুলের নাম বলিত ৷ তাহার 
বিশ্বাস ছিল, পাঁচ ফুলের নাম করিলে নক্ষত্র-খসিয়া৷ জগতের অমঙ্গল 
করিতে পারে না। 

তোমরা! বুঝিতেই পারিতেছ, সাধারণ লোকে যাহাই বলুক্‌, 
আকাশের নক্ষত্র খসিয়া কখনই মাটিতে পড়িতে পারে না । এক 
একটা নক্ষত্র কত বড় জিনিস তোমর! তাহা জান, তাহাদের সকলেই 
এক একটা সুর্য, অনেকে আবার হুূর্যের চেয়েও শত.স্ত গুণ বড়।, 
এই ঝকম একট! জিনিস ধদি এই ছোট পৃথিবীতে আগিয়া পড়ে, তাহা 
হইলে কি ভয়ানক কাও হয ভাবিয়া দেখ। পৃথিবী এক' সেকেঞ্ডে, 
পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় নাকি? 

জ্যোতিষীর! উদ্কাপাত-সন্বন্ধে কি বলেন শুন। হারা বলে: 


চে চি 


. উদ্কপিষ্ড 


পৃথিবী, ম মঙ্গল, পতি, শনি গ্রভৃতি বড় বড় গ্রহ-উপ 
রাজ্যে কণ্তকগুলি খুব ছোট জড়পিগ্ড আছে। এ 
জ্যোতিষীর বলিতে পারেন না। কতকগুলি হয় ৬ 
কাকরের মত ছোট; আবার কতকগুলি হয় ত দশ মথ। 
পাথরের মত বড়। এগুলির নিজেদের আলো নাই, কিন্ত/গ্রহদের মত 
গতি আছে। পৃথিবী েমন একট নির্দিষ্ট পথে তিন শত পহধট্ 
দিনে হূর্যকে থুরিয়া আসে, এই ছোট পিগুগুলির প্রত্যেকে সেই রকম 
এক একটি নিদ্দিষ্ট পথে নির্দিষ্ট সময়ে হধ্যকে প্রদক্ষিণ করে। 

তাই বলিয়! মনে করিয়ো না, ইহাদের সকলেই দল বাঁধিয়া পাথীর 
ঝাকের মত একটা! পথ ধরিয়া চলে। কতকগুলি এই রকম দল বীধিয়াই 
চলে, কিন্তু বাকিগুপি নিজেদের খেয়াল মত এক-একটা পৃথক পথ 
ধরিয়৷ ঘুরপাক্‌ দেয়। ইহাদের স্থান-অস্থান জ্ঞান নাই, সুর্যের রাজ্যের 
আনাচে-কানাচে থাকিয়া হৃর্ধ্যকে ঘুরিয়া বেড়ায় । আমাদের যে-সব 
বড় বড় দূরবীণ আছে, তাহা দিয়াও এই ছোট পিগুগুলিকে দেখ। যায় 
না। কিন্তু এগুলি যে সত্যই সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া আছে, 
ল্যোতিষীরা অন্য উপায়ে তাহা বেশ বুঝিতে পারেন। 

যাহার। দিকৃবিদিক্‌ জ্ঞানণুন্ত হইয়! ছুটাছুটি করে, তাহাদের পায়ে 
পায়ে বিপদ । মনে. কর, তুমি চোক বাঁধিয়া কলিকাতা, ঢাকা বা অন্ত 
কোনো! নহরের সদর রাস্তায় ছুটিয়া চপিয়াছ। এই অবস্থায় তোমার 
কি হয়, উীবিয়া দ্রেখ দেখি। হয় ত তুমি একটা ঘোড়ার গাড়ী বা 
গোরুর গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা খাও, ন! হয় ছাতা-মাথায় থে নিরীহ ভদ্র 
লোকটি. চলিতেছে, তার পেটের উপরে জোরে ধাকা! দিলনা ফেল। 
এলোমেলো-ভাবে যেখানে-সেখানে থাকিয়া চলা-ফেরা করে বলিয়া 
'উষ্কাপিগগুলিরও কখনো কপনে! &ঁ দশা হয়। ণ 
মনে কর, পৃথিবী তাহার চীদটিকে কাছে লই কে | তে 


গ্রহ-নক্ষত্র 


'পূময়ে একটা উচ্কাপিগ্ড পৃথিবীর রাস্তায় আসিয়া 
(পিগুকে লইয়। পৃথিবী কি করিবে বলিতে পার কি? 
.ব্গতিক তোমাদের ত জানিতে বাকি নাই । ছোট 
ক কাছে পাইলেই সে টানিয়া মাটিতে ফেলিতে চেষ্টা করে। 
ঠূমি যখন খুব জোরে আকাশের উপরে একট! টিল ফেল, তখন তাহার 
কি দশা হয় তোমর৷ ছুবেলাই দেখিতেছ। পৃথিবী টিলকে টানিয়। মাটির 
উপরে ফেলে। ছোট ছোট উহ্কাপিগগুলিও যখন নিজেদের পথে 
ছুটিতে ছুটিতে পৃথিবীর কাছে আসিয়৷ পড়ে, তখন তাহাদেরও ঠিক্‌ 
টিলের দশাই হয়। পৃথিবী তাহাদিগকে জোরে টানিতে থাকে এবং 
তাহারা হু হু শবে বাতাস ভেদ করিয়া মাটিতে পড়িতে আরম্ভ করে । 
তোমর৷ আগেই শুনিয়াছ, পৃথিবীর উপরে পঞ্চাশ যাইটু মাইল 
গভীর বাতাসের আবরণ আছে, কাজেই এতটা! বাতাস ভেদ করিয়া 
উক্কাপিগুগুলিকে পৃথিবীতে নামিয়া আসিতে হয়। ইহাতে তাহাদের 
দশা কি হয় বলিতে পার কি? সেগুলি জবলিয়া উঠে এবং জলিতে 
জ্বলিতে কিছুক্ষণ চলে, তার পরে পথের মাঁঝে পুড়িয়া ছাই হইয়া নিভিয়া 
যায়। আমর! পুথিবী হইতে উক্কাপিণ্ডের এ জ্বলা-পোড়াকে হাউই 
বাজির মত দেখি এবং মনে মনে ভাবি বুঝি নক্ষত্র খসিয়া! পড়িতেছে ! 
তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, বাতাসের ঘসা পাইয়া কেমন 
করিয়া! উক্কাপিণ্ডের মত জিনিস জলিবে ? কিন্তু এই রকমে যে অনেক 
ভ্রিনিন জলে ইহা! আমাদের জানা কথা। 
কামান ব! বন্দুকের মুখ হইতে যখন গোলা! ব! গুলি বাহির হইয়া 
ছুটিতে থাকে, তখন তাহা বেশ ঠাণ্ডা থাকে | তৌমরা হয় ত ৰলিবে 
কামানের ভিতরকার বারুদের আগুন তাহাদিগকে গরম করে। 
কামানে বা বন্দুকে আগুন হয় বটে, কিন্তু দে আগুন গোলা বা গুলিকে, 
গরম করিতে সময় পায় না। আগুন হইবা মাত্র গোল! বাতাস সদ 


ূ উক্কাপিক্জ ১৮৬৯. 
করিয়া! ছুটিতে আরম্ত করে। কিন্তু বাতাঁসের ঘদা পাইয়া! এই সকল 
ঠাণ্ডা গোলা শেষে এমন গরম হইয়া উঠে যে, মাটিতে পড়িলে তাহাতে 
হাত দেওয়া যায় না। কামানের গোলা দেকেণ্ডে ছই মাইলের বেশি 
যাইতে পারে না, কিন্তু উক্কাপিগুগুলি চলে দেকেণ্ডে কুড়ি মাইল 
করিয়া । তাহা হইলে তোমর! বোধ হয় বুবিতে পারিতেছ, বাতাসের 
ঘর্ষণে পথের মাঝে উন্ধাপিগুগুণির পুড়িয়৷ ছাই হইয়া! যাওয়া একটুও 
আশ্চর্য নয়। 

উষ্কাপিগড যে সত্যই পুড়িতে পুড়িতে নীচে নামে, তাহাদের পাড়ার 
সময়ে ভাল করিয়া দেখিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে । যে পথে 
উন্কাপিণ্ড নামিয়া আসে অনেক সময়ে সেখানে এক রকম আলো দেখ 
যায়। উক্কা নিভিয়া' গেলেও কিছুক্ষণ এ আলো আকাশের গায়ে 
থাকে । জ্যোতিষীরা বলেন, গরম হইয়া পুড়িতে আরম্ভ করিলেই 
উদ্ধার দেহ হইতে বাম্প বাহির হয় ও তাহা জ্বলিতে থাকে । কিন্তু 
এই বাম্পকে উন্কারা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারে না, তাহ পথের 
মাঝেই ছড়াইয়৷ থাকে । কাজেই উক্কাগুলি জলিয়া-পুড়িয়। নিভিয়! গেলে 
এঁ জরন্ত বাষ্প কিছুক্ষণ তাহাদের পথকে আলো করিয়া! রাখে। 
এই সব কথা শুনিয়া বোধ হয় তোমর! মনে করিতেছ, সব উল্কাই 
বুঝি পড়িয়া পথের মাঝেই ছাই হইয়া যাঁয়। কিন্তু তাহা নয়। যেগুপি 
আকারে বড় তাহারা বাতাসের ঘদা পাইয়া নিঃশেষে পুড়িয়া যাইবার 
সময় পায় না,_-তাহাদদের আধৃপোড়া দেহ কখনো কখনো ভয়ানক 
বেগে মাটিতে আপিয় পড়ে এবং মাটিতে পু'তিয়া যায়। তখন মাটি 
খুড়িয়া সন্ধান না করিলে তাহাদিগকে পাওয়। যায় না। 

কলিকাতার যাদুঘরে অর্থাৎ মিউজিয়মে তোমরা! যখন যাইবে 
তখন খোঁজ করিয়ো,__দে্িবে, এ-রকম আধ পোড়া উন্কাপিগড সেখানে . 
ঘুনেক সাজানো আছে। কোন, সময়ে কোথায় সেগুলিকে পাওয়। 
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গিয়াছিল তাহাঁও লেখা আছে দেখিবে। এই পিগুদের ওজন নিতান্ত 
অল্প নয়। এক ছটাক দু-ছটার হইতে আরম্ভ করিয়া কোনো কোনো 
পিগ্ডের ওজন পচিশ ত্রিশ মণ পর্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে । 
কোনে! জিনিদকে পোড়াইলে তাহা কোথায় যায় বলিতে পার 
কি? তোমর! হয় ত বলিবে তাহ! নষ্ট হইয়া যাঁ়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের৷ 
বলেন, ইহারি উপ্টা কথা। তীহাদের মতে এই ব্রঙ্গাণ্ডের কোনো 
জিনিসেরই ক্ষয় নাই। তুমি যখন একখানি কাঠকে পোড়াইলে, তখন 
মনে হয় বুঝি কাঠখানি নষ্টই হইয়া গেল, কিন্তু তাহার অণু-পরমাণুর 
একটিও ক্ষয় পায় না। কা'ঠর কতক অংশ জল হইয়া! আকাঁশে 
উড়িয়া! যায়, নান! রকম গ্যাস হইয়া কতক বাতাসে মিশিয়া যায়, কতক 
ছাই হইয়! পড়িয়া থাকে । এ জলই জম৷ হইয়া হয় ত বৃষ্টির আকারে, 
মাটিতে পড়ে এবং বাশ্পগুলিও নান! আকারে আমাদের কাছে 
ধরা দেয়। 
তাহা হইলে দেখ,--ঘে উল্লাপিগুগুলি বাম্প হইয়া আকাশে 
পুড়িয়া। যায়, তাহাদের এক কণাও নষ্ট হয় না। দেহের সকল 
অংশই বাতাসে উড়িয়া বেড়ায় এবং কখনো কখনো জমাট বাঁধিয়! ধীরে 
ধীরে পৃথিবীর উপরে নামিয়া আমে। মেকুপ্রদেশের বরফের উপরে 
উচু পাহাড়ের মাথায় এবং সমুদ্রের তপায় খোঁজ করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা 
উদ্ধার দেহের ছাই-ভম্ম অনেক দেখিতে পাইয়াছেন। আমাদের চারি- 
দিকের বাতাসে সর্বদাই যে ধুলির কণা ভাসিয়া বেড়ায়, তাহাতেও 
উল্ভাদের ছাই দেখা গিয়াছে। প্রতিদিন হাজার হাজার উক্কা পৃথিবীর 
বাতাসে জলিয় পুড়িয়। ছাই হয়; স্থতরাং এই সব ছাইয়ের কণায় যে 
আমাদের আকাশ সত্যই ভরা রহিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই! 
তোদার পড়িবার টেবিলের উপরে যে বই সাজানো আছে, দু'দিন লা 
ঝাড়িলে তাহাতে কত ধুলা জমা হয় দেখ নাই কি? ইহার পনেনে 
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মানাই হয়ত রাস্তার ধুলা, কিন তাহার সঙ্গ নি কিছু টির 
ছাই মিশানো থাকা একটুও বিচিত্র নয়। 

একজন বৈজ্ঞানিক হিগাব করিয়া বলিয়াছিলেন, প্রতি দিন. বা 
রাত্রিতে আমাদের পৃথিবীর আকাঁশে অস্তৃতঃ ছুই কোটি ছোট বড় 
উদ্ধাগিগ্ড প্রবেশ করে । এই কথা যদি সত্য হয়,__ ভাবিয়া দেখ, এই 
সব উদ্ধার দেহের ছাই পরিমাণে কত বেশী ! | 

বদরের মধ্যে সব রাত্রিতে একই রকমের উক্কাপাত হয় না। 
এপ্রিলের ২১শে এবং আগষ্ট মাসের ৯ই, ১০ই ও ১.ই তারিখে যদি 
আঁকাশটিকে পরিষা'র পাও, তবে &ঁ কয়েক তারিখের রাত্রিতে তোমর! 
অনেক উদ্ধাপাত দেখিতে পাইবে । নভেম্বর মালটা আমাদের হেমস্ত- 
কাল। এই সময়ে আকাশ বেশ পরিঞার থাকে । নভেম্বরের ১২ই, 
১৩ই, ১৪ই এবং ২*শে এই চারি তারিথে রাত্রি জাগিয়! যদি তোমরা! 
আকাশ দেখিতে পাঁর, তাহা! হইলে দেখিবে, মিনিটে মিনিটে অনেক 
উন্কা! হাউই বাজির মত আকাশের চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে । 

অনেক দিন আগে আমি নিজে যে এক উক্ধাবৃষ্টি দেখিয়াছিলাম, 
তাহ! আর জীবনে ভুলিতে পারিব না। তখন আমি তোমাঁদের চেয়েও 
ছোট । সেদিন সন্ধ্যার পর হইতে এত উহ্কা পড়িতে আরগু করিয়া 
ছিল যে, বোধ হইতেছিল যেন অগ্রিবৃষ্টি হইতেছে । বোধ হয় নভেম্বর 
মাসের কোনো! এক তারিখে এই ঘটন! হইয়াছিল । বড় হইয়া! বৎদরে 
বৎসরে উদ্কাবুষ্টি দেখিবার জন্য রাত্রি জাগিয়াছি, কিন্তু তেমনট আনন 
দেখিতে পাই নাই। তবুও তোমরা নভেম্বরের এ চাটি. দিনে, 
আকাশ দেখিয়ো, অনেক উদ্কাপাত নজরে পড়িবে জ্যোতিযের বইতে 
পড়িরাছি, ইংরাজি ১৮৯৯ সালের নভেম্বর মাসের একদিন নাকি ভয়ানক 
উচ্ারৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তখন আমাদের জন্মও হয় নাই, কাজেই. 
ভূহার কথা তোমাদিগকে বলিতে পারিব না। 
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বৎসরের তিন শত পই্যট্ট দিনের মধ্যে কেন চান্ন পীচটি 
তারিখে বেশি বেশি উদ্কাপাত হয়, এখন তোঁমাদিগকে তাহার কারণ 
বলিব । 

তোমারিগকে আগেই বলিয়াছি, প্রত্যেক উক্কাপিওড গ্রহদের মত 
গ্রক-একটা নির্দিষ্ট পথে হুরধ্যকে ঘুরিয়া আসে। ইহাদের সকলেই 
পুথক্‌ পৃথক্‌ থাকিয়া একা এক চলে না, লক্ষলক্ষ কোটিকোটি উক্কাপিণ্ 
পার্খীর বাকের মত দূল বীধিয়াও ঘুরিয়া আসে । 

মনে কর, পৃথিবী তাহার নিজের পথে থুরিতে ঘুরিতে একদিন 
প্র রকম একটা উষ্কাপিণ্ডের ঝাঁকের কাছে উপস্থিত হইল । সে দিন 
কি হইবে বলিতে পার কি? লক্ষলক্ষ উদ্ক৷ মে দিন পৃথিবীকে খিরিয়! 
থাকিবে এবং পৃথিবী তাহাদিগকে টানিয়া৷ মাটিতে ফেলিতে চেষ্টা 
করিবে । কাজেই সেদিন পৃথিবীতে একটা উন্ধাবৃষ্টি দেখ৷ যাইবে । 

বদরের বিশেষ বিশেষ দিনে কেন এত উক্কাপাত হয়, এখন, 
বোধ হয় তোমরা নিজেরাই বলিতে পারিবে । পুথিবী তাহার নিজের 
নির্দিষ্ট পথে ঘুরিতে ঘুরিতে এ কয়েক দিনে এক একট! উদ্ধার ঝাঁকের 
ভিতরে গিয়া পড়ে, তাই এত উদ্কাবৃষ্টি। 

উক্কাদের ঝাঁক কোন্‌ পথে ঘুরিতেছে জ্যোতিষীরা তাহা ভাল, 
করিয়া জানেন। কাজেই ঠিক কোন্‌ তারিখে পৃথিবী এসব ঝাকের 
মাঝে গিয়া ঈাড়াইবে, তাহা ইহার হিসাব করিয়। বলিয়া দিতে পারেন। 
এই হিসাব হইতেই উক্কাবর্ষণের তারিখ আমরা ঠিক্‌ জানিতে পারি । 

তোমাদ্দিগকে আগেই বপিয়াছি প্রতি বৎসরে ২৭শে নভেম্বর তারিখে 
পৃথিবীতে একটা উদ্ধাবুষ্টি হয়। এসন্বন্ধে একট! বড় আশ্্য কথা 
জ্যোতিষীদের কাছে শুন! যায় । 

পঞ্চাশ বৎসর আগে গ্যোতিষীরা নভেম্বুর মাসে কতদিন আকাশ, 
পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু কোনে। বৎসরেই তাহারা ২৭শে তারিখে 


উন্ধাবৃষ্টি দেখিতে পান নাই । ইংরাজি ১৮৭২ সালের শ্রী তারিখে 
আকাশের এক নিদিষ্ট অংশ (এন্ড্রোমিডা-মগ্ুল) হইতে হঠাৎ অবিরাম 
উনধাবুষ্টি হইতে দেখিয়া! তাহারা অবাক্‌ হইয়া! গিয়াছিলেন। কোনো 
একটা৷ আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিলে আমরা যেমন তাহাতে অবাক্‌ হই এবং 
কয়েক দিনের মধ্যে তাহার কথা৷ ভুলিয়া যাই, বৈজ্ঞানিকেরা কোনে! 
ঘটনাকে দেখিয়া! সে রকমে ভুলিয়া যান না। তাহার! কারণ আবিষ্কার 
করিবার জন্ঠ চেষ্টা করেন এবং যত দিন ঠিক্‌ কারণটি জানা না যায়, 
তত দিন তীহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। ২৭শে নভেম্বরের 
উষ্কাবুষ্টি দেখিয়। জ্যোতিষীর! নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। কি 
কারণে হঠাৎ এই ব্যাপারটি ঘটিল, ছোট বড় অনেক জ্যোতিষীই তাহার 
অনুসন্ধান আরম্ত করিয়াছিলেন । 

বায়েলার ধূমকেতুর কথা বোধ হয় তোমাদের মনে আছে। 
সুধ্যের রাজ্যে আসিয়া তাহার লাঞ্চনার সীম! ছিল না। তাহার লেজ 
ছিড়িয়া গিয়াছিল , তাহার মুণ্ড ভাঙিয়! ছুখানা হইয়াছিল; এবং শেষে 
১৮৫৭ সালে সৃর্ধ্য ও গ্রহদের টানে তাহার দেহটি পর্্যস্ত গু'ড়। হইয়াছিল। 
এই ধুমকেতুটি কোন্‌ পথ দিয়া সূর্যকে ঘুরিয়া আদিত, তাহ! 
জ্যোতিষীদের জান ছিল৷ হিসাব করিতে করিতে তীহার! দেখিতে 
পাইলেন, নির্দিষ্ট পথে ঘুরিতে থুরিতে পৃথিবী প্রতি বংসরের ২৭শে 
নভেম্বর তারিখে বায়েলার ধূমকেতুর পথ ভেদ করিয়! চলিয়া যায়। ইহা 
দেখিয়াই এখন জ্যোতিষীর বলিতে আরম্ত করিয়াছেন,-এ দিন যে" 
সকল উন্কাপিও পৃথিবীর দ্বিকে ছুটিয়া আনে, সেগুলি বায়েলারই দেহের 
কষত্র ক্ষুদ্র অংশ। বায়েলার এখন লেজ নাই, মাথামুণ্ড নাই, অবয়ব নাই, 
কিন্তু তাহার দর্বাঙ্ের ক্ষুদ্র অংশগুলি রাস্তায় ছড়ানো আছে । কাজেই 
প্রতি বৎসর ২৭শৈ নভেম্বর তারিখে যখন পৃথিবী তাহার প্রকাণ্ড দেহ 
লূইয়। এ রাস্তার মাঝে দাড়ায়, তখন বায়েলার দেহের ছোট অংশগুলি 
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পৃথিবী ও উন্কাপিণ্ডের পথ নু 
ঝুপঝাপ করিয়া পৃথিবীর উপরে পড়িত্বে আরম্ভ করে। আমরা 
আকাশের তলায় ঈরাড়াইয়া। ইহ! দেখি এবং বলি 
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তোমরা উপরের কথাগুলি বুঝিতে পাযিলে কিন! জানি না। 
বদি না বুঝিয়া থাক, বিিলিউরিটির ছবিটি দেখিলে 
রা হে 
ছবিতে ডিমের মত যে চওড়া রাস্তাটি রহিয়াছে, তাহা বাযেলার 
ত্রণ-পথ ৷ বায়েলার ধূমকেতুর দেহ গুঁড়া হইয়া গিয়াছে, তাই রাস্তায় 
সেই গুড়া ছড়ানো আছে। তাঁর পরে যে গোল পথটি দেখিতেছ, 
তাহা পৃথিবীর পথ। এখন দেখ,__যেখানে বায়েলার পথের সহিত 
পৃথিবীর পথ কাটাকাটি করিয়াছে, সেখানে ২৭শে নভেম্বর তারিখে 
পৃথিবী হাজির হইয়াছে । এই অবস্থায় যে সত্যই হাজার হাজার 
উদ্কাপিগড পৃথিবীর চারিদিকে থাকে, তোমরা ছবি দেখিলেই তাহা 
বুঝিবে । কিন্তু এরকম ছোট ছোট শিকার কাছে পাইয়া পৃথিকী 
কোনোমতে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, এ্রগুলিকে টানিয়া সে 
মাটিত ফেলিতে আরম্ভ করে। তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, 
বায়েলার দেহের হাজার হাজার ক্ষুদ্র অংশ বাতাদ ভেদ করিয়া মাটিতে: 
পড়িবার সময়ে জলিয়া-পুড়িয়! উন্ধাবৃষ্টির উৎপত্তি করে। 

বায়েলার ধূমকেতুর সহিত উক্কাপাতের এই সম্বন্ধ জালা গেলে, 
জ্যোতিষীর! খুব উৎসাহিত হইয়াছিলেন এবং বৎসরের অন্য দিনে যে- 
সকল উল্কারষ্টি দ্রেখা যায়, তাহাদেরও কারণ বাহির করিবার জন্য- চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । ইহাতে এখন আমর! জানিতে পারিয়াছি, বড় বড় 
উদ্ানৃষ্টির , দিনে পৃথিবী এক একট! ধূমকেতুর রাস্তায় গিয়৷ হাজির 
হয়। তোমরা আগেই শুনিয়া, ধূমকেতুর দেহে পৃথিবীর মাটি-পাথরের 
মত জমাট জিনিস নাই, খুব ছোট উক্কাপিণ্ড লইয়াই তাহাদের দেছ। 
কাজেই বখন কুরধ্যকে ঘুরিবার জন্ ভয়ানক বেগে চলিতে আরম্ভ করে, . 
তখন ইহারা নিজেদের লেজগুলিকে এবং হাড়গোড়-ভান্তা দেহকে 
কইয়া লই যাইতে পায়ে না। হয় ত লেজের খানিকটা হা মুতের 
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ক্মর্দেকটা ছোট উক্কাপিপ্ডের আকারে রাস্তার যেখানে সেখানে ছড়াইয়া 
খাকে। কাজেই যখন পৃথিবী জীবন্ত ধূমকেতুদের পথে হাজির হ্য, 
তখনও তাহার উপরে কিছু কিছু উক্কাপাত হয়। 

আমরা এপর্্যস্ত ছোট উক্কাদের কথাই বলিলাম । এগুলি ছোট 
বলিয়াই বাতাসের ভিতর দিয়া আসিবার সময়ে জলিয়! পুড়িয়৷ ছাইভম্ম 
হইয়া যাঁয়,-_-ইহাদের একটিও মাটিতে পড়ে না। কিন্তু যেগুলি বড়, 
তাহারা পুড়িতে পুড়িতে মাটিতে পড়ে । কেবল ইহাই নয়, কখনে। 
কখনে! ভয়ানক শব্দ করিয়া ভাঙিয়া খণ্ড-বিখণ্ড হইয়। তবে মাটিতে 
পড়ে । পুড়িবার সময়ে ইহাদের গায়ে যে আলে! দেখা যায়, তাহা 
নানা রঙের হয়। তোমরা হয় ত কোনো সময়ে এই রকম বড় 
উক্কাপাত দেখিয়া থাকিবে । দেখিলে বোধ হয় যেন, হাউই বাজি তার! 
কাটিয়! নীচে নামিয়। আসিতেছে । এই বইয়ের প্রথমেই বড় উন্বাপাতের 
একটি ছবি দিয়াছি। দেখ,-_সেটি কেমন সুন্দর ! 

গায়ে যত জোর আছে তাহার সবটুকু দিয় যদি একটি টিল 
উপরে ছোড়া যায়, তাহা হইলে সেটি উপরে উঠে বটে, কিন্তু কিছু 
পরে নীচে নামিয়া আসে । যদি আকাশের দিকে বন্দুক ছোড়া যায়, 
তাহা হইলে বন্দুকের গুলিরও এ দশ! হয়,__খুব উপরে উঠে কিন্ত 
একটু পরে আবার মাটিতে নামিয়া আসে। টিল বা বন্দুকের গুলি 
পৃথিবী ছাড়িয়া পলাইতে পারে না। পৃথিবীর টানের এলাকার মধ্যে 
যদি একটি বালির কণা থাকে, তবে তাহাকেও নিশ্চয় মাটিতে পড়িতে 
হুয়। এমনি পৃথিবীর টান্‌। 

মনে কর বড় বড় এন্জিনিয়ার ডাকিয়া আমরা একট! খুব বড় 
রকমের কামান প্রস্তুত করিলাম এবং সেটি এত জোরালো! হুইল যে, 
তাহার গোল! পৃথিবীর টানের সীমা পার হইয়া আকাশে উঠিল। এই 
অবস্থায় গোলাটির দশ! কি হইবে বলিতে পার কি? গোলা মাটিতে 
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পড়িবে না, কারণ পৃথিবী তাহাকে টানিতেই পারিবে না। জ্যোতিষীর! 
হিসাব করিয়া বলেন, এ রকম গোলা চাদের মত পৃথিবীকে ঘুরিয়া 
বেড়াইতে থাকিবে, অর্থাৎ.সে যেন পৃথিবীর একটি নৃতন চাঁদ হ্ইয়! 
দাড়াইবে। কিন্তু এ রকম অবস্থায় তাহার বেশি দিন থাকা চলিবে না; 
--স্ু্য্য তাহাকে বিলক্ষণ জোরে টান দিতে আরম্ভ করিবে । কাজেই 
তাহাকে তখন গ্রহর্দের মত সুর্যযেরই চারিদিকে ঘুরিয়! বেড়াইতে হইবে । 

বলা বাহুল্য, আজ পর্য্স্ত এ রকম অদ্ভুত কামান প্রস্তুত করিয়! 
কেহই গোলা ছুড়িতে পারে নাই। কারণ গোলার গতি সেকেণ্ডে সাত 
বাঁ আঁট মাইল ন! হইলে তাহ! কখনই পুথিবী ছাড়িয়৷ পলাইতে পারে 
না। আজকালকার খুব ভাল কামানের গোল! সেকেগ্ডে ছুই মাইলের 
বেশি দৌড়িতে পারে না। 

এখনকার অবস্থা যাহ! হউক না! কেন, পুথিবীতে এমন একটি 
সময় ছিল যখন সত্যই আট দশ মাইল বেগে মাটি-পাথর ও নান! 
আকরিক বস্ত আকাশের উপরে উঠিত এবং পৃথিবীর টানের সীমা পার 
হইয়] যাইত । তোমরা ইহা শুনিয়া বোধ হয় বিস্রিত হইতেছ, কিন্ত 
কথাটি একবারে অসম্ভব নয়। জ্যোতিষীরা বলেন, এখন পৃথিবীতে 
ঘেমন বিস্ৃভিয়স্‌, 'এট্ন! প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র আগ্নেয়গিরি আছে, 
অতি প্রাটীনকালের অবস্থা এরকম ছিল না। তখন পৃথিবী খুব 
গরম ছিল; এজন্য অসংখ্য আগ্েয় পর্বত মাটি, পাথর, লোহা, তাম। 
প্রভৃতি জিনিস জোরে জোরে আকাশের উপর দিকে ছুড়িত। এই 
সব জিনিসের মধ্যে কতকগুলি পৃথিবীর আকর্ষণের সীমা পারও হইয়! 
যাইত। কাঁজেই তথন তাহার! পৃথিবীতে আর ফিরিতে পারিত ন। 
--আমাদের সেই কামানের গোলার মত, ছেট গ্রহের আকারে সেগুলি 
ুধ্যকে ঘুরিয়া বেড়াইত। ,দ্যোতিষীরা বলেন, &ঁ-সব ঝড় বড় আগ্রেয়- 
পর্ব্বতের চিহ্ন এখন পৃথিবীতে ন! থাকিলেও, তাহার! যে মাটি-পাথর এবং 
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ধাতুপিগ গোলার মত ছাড়িয়াছিল, তাহা! আক্গও আকাশে আছে এবং 
দিবা-রাশ্তি হুর্ধ্যকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবী নিজের পথে আপন 
মনে চলিতে চলিতে যখন এইগুলি কাছে পায় তখন তাহাদিগকে আর 
ছাড়িতে চায় না, জোরে টানিয়া মাটিতে ফেলিতে সুরু করে। 
জ্যোতিষীরা বলেন, মাটি-পাথরের বড় বড় পিগুগুলি যখন এই রকমে 
বাতা ভেদ করিয়া আসিবার সময়ে জল্গিয়া উঠে, আমর! তখনি 
তাহাদিগকে বড় বড় উক্কাপাতের মত দেখি । | 

পৃথিবীর নান। জায়গায় উক্কাপিণ্ডের যেসব অংশ কুড়াইয় পাওয়া 
, গিয়াছে, সেগুলিতে কি .কি জিনিস আছে, বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা 
করিয়৷ দেখিয়াছেন; কিন্তু পরীক্ষা তাহাতে একটিও নুতন দ্রব্য 
ধরা পড়ে নাই। পৃথিবীর লোহা, তামা, প্রভৃতি ধাতু এবং মাটি-পাথর- 
বালি প্রভৃতি অ-ধাতু জিনিসই পাওয়া গিয়াছে। উল্কাপিগুগুলি যে 
এককালে সত্যই পৃথিবীর উপরকার বস্ত ছিল, ইহা দেখিয়াও কতকটা 
বুঝা যায় ন! কি? 


লন 


জগতের কথা. তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি; তার পরে 
যে-সব টুক্রা-টাক্‌রা জিনিস কখনো কখনো আমাদের চোখে পড়ে, 
তাহাদের কথাও বলিলাম । এখন সুর্যের রাজ্যের বাহিরে যাহার! 
আছে, তাহাদের খবর তোমাদিগকে এক-একটু দিব। ূ 

রাত্রিতি তোমর৷ আকাশের দিকে চাহিয়৷ দেখিয়াছ কি? কত 
হাজার হাজার নক্ষত্র আকাশকে ভরিয়া থাকে ! এরা সরুলেই হুর্ধ্য- 
জগতের বাহিরের জ্যোতিষ । কোনোট। দপ দূপ্‌ করিয়া আলো! দেয়, 
কোনোটা মিট্মিটু করিয়া জলে। তাহার্দের রঙই বা কত রকমের । 
কোনোটার রঙ. তারা-বাজির মত ধপধপে সাদা, কোনোটা হল্দে, 
আবার কোনোটা লাল। আকাশের এক এক জায়গায় হয় ত বড় 
নক্ষত্র দেখিতে পাইবে না; সেখানকার সব নক্ষত্রই ছোট । মাঠের 
ওপারে কুঁড়ে ঘরটি হইতে প্রদীপের থে একটু আলো আসিতেছে, ইহাদের 
আলো! যেন তাহার চেয়েও অল্প । আকাশের আর এক দিকে চাহিয়! 
দেখ, সেখানে যেন বড় নক্ষত্রদের বাজার বসিয়৷ গিয়াছে,--ছোট 
নক্ষত্রদের মধ্যে অনেকগুলি বড় নক্ষত্র ডগৃডগ্‌ করিয়া জলিতেছে ! 

উপর দিকে তাকাইয়! দেখ,__সাদ1 জল লইয়া গঙ্গ। নদীর মত যেন 
বর্গের একটা নদী আকাশের একধার হইতে আরম্ভ করিয়া মাথার উপর 
দিয়া আর একধারে মিশিয়াছু এবং তাহার স্রোতে হাজার হাজার তারার 
ফুপু ভাসিতেছে! লোকে ইহাকে ছায়াপথ বলে। বাস্তবিকই ইহা যেন 
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স্বর্গের পথের মত চলিয়াছে, কিন্ত ইহাতে ছায়া নাই; দেবতাদের পায়ের 
স্পর্শে ইহার ধূলামাটি সবই আলোর গু'ড়া হইয়া গিয়াছে! কত হাজার 
হাজার তার! এঁ পথের যাত্রী হইয়া! পৃথিবীর দিকে মিটিমিটি চাহিতেছে, 
দেখিতে পাও না কি? ইহাদের সংখ্যা কত গুণিয়া ঠিক করিতে পার 
কি? 

আকাশের আর এক দিকে তাকাইয়! দেখ,__ঠিক্‌ যেন কতক- 
গুলি জোনাকী পোক! জড় হইয়া একটা চাক বাধিয়াছে এবং তাহার 
চঞ্চল আলে! ধক ধক করিয়৷ জ্বলিতেছে ; এ যেন আকাশের গলার 
একখানা ধুক্ধুকি ! দূরে আকাশের গায়ে যে এক টুকৃরা সাদা মেঘের 
মত দেখা যাইতেছে,--তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ উহ! মেঘ। কিন্তু 
তাহা নয়, অতি দূরের নক্ষত্রেরা এথানে জটলা পাকাইয়া আছে ! তাই 
তাহাদিগকে পৃথক পৃথক দেখা যাইতেছে না; উহাদের ক্ষীণ আলো 
জমাট বাদিয়া যেন একখণ্ড মেঘের সৃষ্টি করিয়াছে । দূরবীণ দিয়া 
দেখিলে হাজার হাজার নক্ষত্র এ জায়গাতে ফুটিয়া উঠে । 

আকাশের এই মূণ্তি কি তোমরা কখনো দেখ নাই? যদি ভাল 
করিয়া না দেখিয়! থাক,__যে রাত্রিতে আকাশে চাদ থাকিবে না, কুয়াস! 
ধোয়া মেঘ কিছুই থাকিবে না,_-তখন একবার আকাশখানিকে দেখিয়া! 
লইয়ো। এবং সেই সময়ে মনে মনে ভাবিয়ে, এই যে অসংখ্য নক্ষত্র 
আকাশের গায়ে রহিয়াছে, তাহারা আলোর বিন্দু নয়,--_ প্রত্যেকেই 
এক একটি মহাস্ধ্য ; আমাদের সুর্যের চেয়ে কেহ কেহ শতগুণ বড় 
এবং শত শত গুণ বেশি তাপ ও আলে! মহাকাশে ছড়ায়! 

তার পরে মনে করিয়ো, এই অসংখ্য মহা-স্্য্যের কেহই একা! 
আকাশে থাকে না। আমাদের পৃথিবী বুহস্পতি শনির মত কত লক্ষ 
লক্ষ কোটি কোটি গ্রহ-উপগ্রহ তাহান্ের চারিদিকে ঘুরিতেছে। 
ইহাদের দূরত্বই বা কত! হাজার ছ'াজার লক্ষ বা কোটি মাইল নিক 
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তাহ! মাপা যায় না! ইহাদের সবই যেন আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের 
অগেচির ! ৃ ্‌ 

তোমরা যদি এই রকম চিন্তা করিয়া আকাশটিকে দেখিতে পার, 
তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিবে এই স্থষ্টিখানি কত বড় এবং ধিনি এই স্ষ্টিকে 
শাসনে রাখিয়! চালাইতেছেন, তাহার শক্তিই বা কি অপরিমেয় । 

দীপালির দিন আসিয়াছে; সন্ধ্যার সময়ে ঘরে ঘরে শত শত দীপ 
জলিয়াছে; গ্রামখানি দীপে দীপে আচ্ছন্ন এবং আলোতে আলোতে 
ভরা! মনে কর এমন এক রাত্রিতে তোমরা বাঁড়ির ছাদে উঠিয়। 
আলো দেখিতেছ। এখন বদি দরের একখানি বাঁড়ির হাজার প্রদীপের 
মধ্যে একটি প্রদীপ নিভিয়া যায়, তাহা হইলে তোমরা কি তাহা বুঝিতে 
পার? কখনই পার না। কারণ তাহাতে আলো! কমে না এবং 
আলোর শ্রেনীও ভাঙে না। প্রত্যেক রাত্রিতেই ত আকাশে দীপালির 
উত্পব চলিতেছে! জ্যোতিষীরা বলেন, তাহারি কোটি কোটি প্রদীপের 
মধ্যে আমাদের সুধ্য একখানি ছোট প্রদীপ! সে যদি তাহার গ্রহ- 
উপগ্রহদের লইয়া এক দিন হঠাৎ নিভিয়! যায়, তাহা হইলে এই ব্রন্গাণ্ডের 
শোভা ও মহিমার একটুও ক্ষয় হইবে না এবং অপর নক্ষত্র যদি বুদ্ধিমান 
প্রাণী থাকে, তাহারা হয় ত ুর্যের এই অপমৃত্যুর খবরটা পর্য্যস্ত 
জানিতে পারিবে না। অনন্ত স্থষ্টির তুলনায় আমাদের কুর্ধ্য কত ছোট 
ভাবিয়৷ দেখ। সেই হৃধ্যেরই একটি অতি ছোট গ্রহের কোটি কোটি 
মানুষের মধ্যে আমরা এক একটি মানুষ ! ৃ 

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, অনন্ত মহাস্র্যদের মধ্যে যে মানুষ 
এত ছোট এবং এত তুচ্ছ, সে আবার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের খবর দিবে কি 
করিয়া । সত্যই মানুষ অসংখ্য নক্ষত্রের খবর দিতে পারে না; তাহার 
বুদধিজ্ঞান যন্ত্রতন্ত্র স্থষ্টির বিশ্বালতা ও সীম! ঠিক করিতে গিয়৷ হার 
মানে। সে তখন স্তব্ধ হইয়! এই বিশ্বের মহিমা! দেখে এবং বিশ্বেশ্বরের 
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উদ্দেশে শত শত প্রণাম করে। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমান জীব, কাজেই 
সে পশুদের মত আহারনিদ্রায় সব সময় কাটাইয়৷ দিতে পারে না; 
যাহ! হঠাৎ বুঝিতে পার! যায় না, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করে এবং 
যেখানে অন্ধকার সেখানে আলো ফেলিতে চায়। এই রকমে অনন্ত 
আকাশের অনন্ত নক্ষত্রলোকে র অনেক টুক্রা-টাক্রা খবর মানুষ সংগ্রহ 
করিয়াছে। আমরা তাহাদেরি খবর একটু-আধ্‌্টু তোঁমাদিগকে 
জানাইব। 


নক্ষত্রদের সংখ্যা 


ঘে-সব নক্ষত্রকে আমরা এক-একট! সৃষ্যের চেয়ে বড় বলিলাম, 
তাহার! সংখ্যায় কত এবং কত দূরে আছে বোধ হয় এই পাচা 
তোমরা প্রথমে জানিতে চাহিতেছ। 
ংখ্যার কথ! আগেই বলিয়াছি,_-গুণিয়া | শেষ করা! যায় না। বট 
[ই বপিয়া মনে করিয়ে! না, আমরা খালি চোখে যে-সব নক্ষত্র দেখিতে 
পাই, তাহাদের গুণ! যায় না। এই রকম নক্ষত্রের সংখ্যা ঠিক করা 
হইয়াছে । তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, এমন অকন্মী লোক কে আছে 
যে, সমস্ত জীবনট! নক্ষত্র গুণিয়াই কাটাইয়! দিবে! কিন্তু অনেক দিন 
আগে আমাদেরি মত একজন মানুষ নক্ষত্র গুণিয়াছিলেন, এবং সমস্ত 
আকাশে ছয় হাজারের বেশি তার! দেখিতে পান্‌ নাই। তাহা হইলে 
ভাবিয়। দেখ, আমর! এক সঙ্গে ছয় হাজারের অর্দেক অর্থাৎ তিন 
হাজারের বেশি নক্ষত্র খালি চোখে দেখিতে পাই না। কারণ আমরা 
এক সঙ্গে অর্ধেক আকাশটাকেই দেখি, আর অর্দেক পৃথিবীর অন্যদিকে 
থাকে । 
কিন্ত দূরবীণ দিয়! আকাশ দেখিতে আরম্ভ করিলে নক্ষত্রের 
'খ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। জ্যোতিষীর এই রকমে পঞ্ধশ কোঁটি 
কুর্ধের সন্ধান পাইয়াছেন। ভাবিয়! দেখ, এই স্থষ্টিখানি কত প্রকাণ্ড । 
কিন্ত এই সংখ্যার অধিক নক্ষত্র যে আকাশে নাই, একথা কখনই বল! 
বা না। যেমন বড় বড় দুরবীণ প্রস্তুত হইতেছে, আমাদের জানা-শুনা 
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নক্ষত্রের সংখ্যাও তেমনি বাঁড়িয়! চলিয়াছে। ছোট দূরবীণে আকাশের 
যে জায়গায় আগে একটিও নক্ষত্র দেখা যায় নাই, বড় দূরবীণে চোখ 
লাগাইয়া এখন জ্যোতিষীর! সেখানেই হাজার হাজার নক্ষত্র খু'জিয়া 
পাইতেছেন। বড় দূরবীণে যেখানে কয়েকটি মাত্র নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল, 
দূরবীণ দিয়া সেখানকার ফোটোগ্রাফের ছবি তুলিতে গিয়া, জ্যোতিষীরা 
ছবিতে হাজার হাঁজার নূতন নক্ষত্র ফুটিয়া! উঠিতে দেখিতেছেন। কাজেই 
হয় ত কোনো দিন আর এক রকম যন্ত্র দিয়া দেখিয়া জ্যোতিষীর! 
বলিবেন, নক্ষত্রদের সংখ্যা পঞ্চাশ কোটি নয়,_-এক শত কোটি। 
নক্ষত্রদের সত্যই সংখ্যা হয় না! 


নক্ষত্রদের দৃরত্ 


এই ত গেল সংখ্যার কথা; পৃথিবী হইতে নক্ষত্রদের দূরত্বের কথ 
আরো! আশ্চর্য্য ! পঞ্চাশ কোটি নক্ষত্রদের মধ্যে কেবল পধণশটি ছাড়া 
আর কাহারো দূরত্ব জ্যোতিষীরা স্থিরই করিতে পারেন নাই । এই 
পঞ্চাশটিই আমাদের কাছের নক্ষত্র, বাকি সকলেই এত দূরে আছে যে 
সে দূরত্ব স্থির, করিতে গিয়া আমাদের যন্ত্রতন্ত্র সকলি হার মানিয়াছে। 

পধ্শশটি নক্ষত্র কাছে আছে শুনিয়া হয় ত ভাবিতেছ, পৃথিবী 
হইতে স্ুধ্য বা নেপ চুন যত দূরে আছে, উহারা বুঝি তাহারি হাজার 
বা লক্ষ গুণ দূরে আছে। কিন্তু তাহা নয়। যে নক্ষত্রটি সব চেয়ে 
আমাদের কাছে, তাহারি দূরত্বের কথা শুনিলে তোমরা অবাক্‌ হইয়া 
যাইবে । 

একট! জিনিস আর একটা জিনিস হইতে কতদুরে আছে ঠিক্‌ 
করিবার জন্ত অনেক রকম মাপ-কাঠি আছে,__-কেহ ইঞ্চি, ফুট, গজ 
দিয়া মাপে; কেহ হাত দিয়া মাপে । দূরত্ব বেশি হইলে, ছোট মাপ- 
কাটিতে কুলায় না। তখন মাইল ব1 ক্রোশ দিয়! মাপিতে হয়। কিন্ত 
নক্ষত্রের যে রকম দূরে আছে, তাহার হিনাৰ করিতে গেলে মাইলেও 
কুলায় না। এই সব দেখিয়া শুনিয়া জ্যোতিষীর! এক মজার মাপ-কাঠি 
প্রস্তুত করিয়াছেন। 

যেমন রেলের গাড়ী, বা বন্দুকের গুলি এক জায়গা হইতে আর 
গুক জায়গায় যাইতে সময় লয়, তেমনি আলো এক জায়গা হইতে আর 
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এক জায়গায় পৌঁছিতে কিছু সময় কাটাইয়া দেয়। তোঁমর। বোধ হয় 
কথাটা! বুঝিতে পারিলে না। মনে কর, তুমি ঘরের এককোণে একটা 
আলে! জালাইলে, সেই আলোতে হঠাৎ সব ঘরই আলোকিত হইয়া 
গেল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের বলেন, ঘরের এক কোপে আলো! 
আালাইব! মাত্র সেই আলো৷ আর এক কোণে তখনি পৌছায় না। এক 
জায়গা হইতে আর এক জায়গায় আলে যাইতে একটু সময় লয়। 
হিসাব করিয়া! দেখা গিয়াছে, আলো এক নেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী 
হাজার মাইল. বেগে ছুটিয়। চলে; এই বেগ কত ভয়ানক ভাবিয়া দেখ, 
- আলে! এই বেগে চলিয়া এক সেকেপ্ডে পৃথিবীকে আট বার ঘুরিয়! 
আসিতে পারে। কিন্তু আমাদের ঘরগুলি দশ হাত বিশ হাত না হয় 
ত্রিশ হাত লম্বা! । কাজেই ঘরের এক কোণ হইতে আর কোণে পৌছিতে 
যে, আলো! সময় লয় তাহা আমর! বুঝিতেই পারি না। 
সূর্য্য কত দূরে আছে তাহ তোমরা জান: বৈজ্ঞানিকের হিসাব 
করিয়৷ দেখিয়াছেন সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল করিয়া 
চলিয়। সুর্যের আলো! পৃথিবীতে পৌছিতে প্রায় আট মিনিট সময় লয়। 
তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, যদি এখনি সুর্য-লোকে একটা বড় 
রকমের অগ্নিকাণ্ড হয়, তাহা আমরা এখনি দেখিতে পাই না; আঁট 
মিনিটে উহার আলো! পৃথিবীতে আলিয়া পড়িলে তবে তাহার খবর 
আনিতে পারি। পুথিবী হইতে সুর্য যত দূরে আছে, নক্ষত্রের! তাহারই 
কোটি কোটি গুণ দূরে রহিয়াছে । তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ, তাহাদের 
আলো! পৃথিবীতে পৌছিতে কত সময় লয়। 
এই রকমে দেখা গিয়াছে, যে নক্ষত্রটি সব চেয়ে আমাদের কাছে, 
তাহার আলে! পৃথিবীতে পড়িতে তিন বৎসরের বেশি সময় লয়। আর 
যাহার! খুব দুরের নক্ষত্র, তাহাদের আলো আসিতে ছুই শত, পাঁচ শত, 
এমন কি হাজার হুহাঞজ্জার বৎসরও লাগে। কি ভয়ানক দুর € তু 
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দূরের নক্ষত্রে আজ যে আলো জলিল, তাহা এক হাজার বা ছু'হাঁজার 
বমর পরে পৃথিবীতে আপিয়া পৌছিবে,--ইহা! কি আশ্চর্যের কথা 
নয়? এই দূরত্বকে কি কেহ কখনো মাইল বা ক্রোশে হিসাব করিয়া 
বইতে লিখিতে পারে? লিখিতে গেলে বইয়ের একখান! পাতাই বোধ 
হয় অঙ্কে অঙ্কে ভরিয়া যাঁয়। এই জন্যই জ্যোতিষীরা নক্ষত্রদের দূরত 
মাইলে বা ক্রোশে হিসাব না করিয়া, তাহাদের আলে! কত বৎসরে 
পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছায় বইতে কেবল তাহাই লেখেন। 

যে নক্ষত্রটি সব চেয়ে আমাদের কাছে, তাহার আলো পৃথিবীতে 
আপিতে কত সময় লয় তাহা তোমার্দিগকে আগেই বলিয়াছি। ও ছাড়া 
যাহাদের দূরত্ব জান! আছে, তাহাদের আলো পৃথিবীতে পৌছিতে ত্রিশ, 
চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত সময় লয় জানা গিয়াছে । কব নক্ষত্রের আলো 
পৃথিবীতে আদিতে পথের মাঝে সাড়ে ছয়চর্লিখ বৎনর কাটাইয় দেয়। 


নক্ষত্রদের অবস্থ। 


তোমর। হয় ত মনে করিতেছ, আকাশের নক্ষত্রদের দূরত্ব খন এত 
বেশি তখন তাহার! কি প্রকার অবস্থায় আছে বুঝি আমাদের জান! 
নাই। কিন্তু জ্যোতিষীদের ক্ষমতা আশ্চর্য । যে-সব নক্ষজরদের দূরত্ব 
বা আকার কিছুই জানিতে পার! যায় নাই, ত্তাহারা একটি ছোট যন্ 
দিয়া উহাদের অনেক খবরই বলিয়া দিয়াছেন। আলো পরীক্ষা করাই 
এই যন্ত্রের কাঞজজ। কোন্‌ কোন্‌ গ্রিনিস জলিয়া আলো দিতেছে এবং 
এ-সব জিনিস কঠিন, তরল বা বাম্প তাহ! এ যন্ত্রে আলো পরীক্ষা 
করিয়া ঠিক করা যায় । এই রকমে জ্যোতিষীর ঠিক করিয়াছেন, 
নক্ষত্রের! সুধ্যের মত নিজে-নিজেই উজ্জল এবং ভয়ানক গরম । ইহাদের 
দেহে গ্রথমে ধূমকেতুদের দেহের স্তায় কেবল ছোট উক্কাপিগড থাকে । 
পরে এই পিগুগুলি পরম্পরকে ধাকা দিয়া এমন গরম হইয়া পড়ে যে, 
শেষে জলিয়া৷ উঠে। নক্ষত্রদের আলে। এই অগ্নিকাপণ্ডেরই আলো! । 
কিন্ত যে জিনিস জলে ও পোড়ে তাহা কখনই কঠিন অবস্থায় থাকিতে 
পারে না-_-প্রথমে গলিয়। তরল হয় এবং শেষে বা্পের আকার পায় । 
জ্যোতিষীরা বলেন, যে-সব নক্ষত্রের বয়স হইয়াছে, তাহার! সত্যই এই 
রকম জলন্ত বাম্পের আকারে আছে । ইহাদের অবস্থা ঠিক আমাদের 
সুর্যের মত। সুর্যের মত ইহার! সাদা আলো! দেয় এবং চারিদিকে ভয়ানক 
তাপ ছাড়িতে থাকে । ইহাদেরো! চেয়ে ব্বে:সব নক্ষত্রের বয়স বেশি,, 
তাহাদের দেহে আর খণ্ড খণ্ড উত্কা! বা! বাম্প বেশি থাকে না। দেহের সৃধ 
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জিনিদই একাকার হইয়া! শরীরের ঠিক্‌ মাঝ জায়গায় জমাট 
বাঁধিতে থাকে,__কেবল বাঁহিরেই একটা বাণ্পের আবরণ থাকিয়া! যায়। 
এই অবস্থাতেও নক্ষত্রের জলে এবং আলো! দেয়, কিন্ত আলো সাদা 
হয় না,_হল্দে লাল ইত্যাদি হইয়া পড়ে । আকাশে এ রকম রঙিন 
নক্ষত্রের অভাব নাই । 


যমক নক্ষত্র 


তোমরা গল্পে শুনিয়াছ, মহাপ্রলয়ের দিনে আকাশে দ্বাদশ ুধ্যের উদয় 
হইবে এবং আমাদের পৃথিবীখানি নাকি সেই বারোটা! সধ্যের তাপে ভম্ম 
হইয়! যাইবে । গল্পটি কতদূর সত্য জানি না। কিন্তু আমরা দূরবীণ 
দিয়া আজও দ্বাদশ হুধ্যের খবর জানিতে পারি নাই । তোমবা হয় ত 
বলিবে, আকাশের কোনো কোনো জায়গায় ছোট বড় গাদা গাদা 
নক্ষত্রকে জড় হইয়া থাকিতে দেখা যায়, ইহার! কি দ্বাদশ স্র্য্যের চেয়ে 
খ্যায় বেশি নয়? জ্যোতিষীর! কিন্তু একথা স্বীকার করেন না। 
তাহারা বলেন, ছায়াপথের উপরে বা অন্ত কোনো জায়গায় নক্ষত্রদিগকে 
জড় হইয়া! থাকিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা কাছাকাছি 
থাকে না। 
একট! উদাহরণ দিলে জ্যোতিষীদের কথা৷ তোমর! বুঝিতে পারিবে । 
মনে কর, তুমি একটা মাঠের মাঝে দীড়াইয়! আছ $ আধ্‌ মাইল দূরে 
একটা! ভাল-গাছ আছে এবং তার ঠিক্‌ পিছনে এক মাইল দুরে একটি 
বাড়ি দেখ! যাইতেছে । এখন তুমি যদি বাড়িখাঁনি ও তাল গাছটির দিকে 
তাকাইতে থক, তাহ! হইলে উহাদিগকে কি রকম দেখিবে ? তাল 
গাছটিকে বাড়ির গায়ে লাগানো দেখা যাইবে না কি? জ্যোতিষীর! 
বলেন, গাছ ও বাড়ির মধ্যে এক মাইল তফাৎ থাকিলেও আমরা দূর 
হইতে যেমন তাহাদিগকে গায়ে গায়ে লাগানে৷ দেখি, নক্ষত্রদের মধ্যে 
কোটি কোটি মাইল তফাৎ থাকিলেও আমর! সামনে দীড়াইরা টার ূ 
' ঠিক এ রকমেই কাছাকাছি দেখি । 


নু 
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তাহা হইলে বুঝ! যাইতেছে, দূরবীণ দিয়া যদি আমা ফোনে। 
জায়গায় হাজারটি নক্ষত্রকে দেখিতে পাই, তাঁহা হইলে উহারা যে 
কাছাকাছি আছে, একথ৷ বলা যায় না। 

কাছাকাছি হাজার সূর্যের সন্ধান আকাশে পাওয়া যায় না এবং 
দ্বাদশ হৃর্যদেরও খু'জিয়া বাহির করা যায় না। কিন্তু জ্যোতিষীরা' 
অনেক জোড়া জোড় সুর্যের সন্ধান পাইয়াছেন এবং কোনো কোনো" 
স্থানে তিন চারিটি হূর্য্যকেও একত্র থাকিতে দেখিয়াছেন। যদি দূরবীণ, 
দিয়া আকাশ দেখিবার সুবিধা হয়, তাহা হইলে একবার দূরবীণে 
এগুলিকে দেখিয়া লইয়ো। খালি চোখে ইহাদিগকে জোড়া বলিয়া 
বোধ হয় না, দূরবীণে ঘুগল-মৃত্তি বাহির হইয়া পড়ে। তখন একটি 
নক্ষত্রই যমক ভাইয়ের মত ছুইটি কাছাকাছি নক্ষত্র হইয়া! পড়ে । 
ইহারা সত্যই কাছাকাছি থাকে এবং একটি অপরটিকে ঘুরিয়া বেড়ায় ৷ 
যে জগতে এই রকম জোড়! জোড়া সূর্য পরস্পরকে ঘুরিয়া বেড়ায় 
সেখানকার গ্রহ-উপগ্রহেরা কত আলে! ও তাপ পায় একবার ভাবিয়া 
দেখ। প্রত্যেক দিনই আকাশে জোড়া হুধ্যের উদয়-অস্ত হইতেছে, এ- 
রকম ব্যাপার বড়ই অদ্ভুত নয় কি? কিন্তু অদ্ভুত হইলেও জগদীশ্বরের 
এই প্রকাণ্ড সৃষ্টির মধ্যে হাজার হাজার যমক হৃূর্য্য আছে। জ্যোতিষীর! 
ইতিমধ্যে ইহাদের প্রায় বারো হাজারের সন্ধান পাইয়াছেন। 


নক্ষত্রদের আলো বাড়ে কমে কেন? 


পাগল মেঘে ঢাক! পড়িলে চন্ত্র-হুর্ধ্য ও নক্ষত্রদের আলো কমিয়! যাঁয়। 
ইহার কারণ বেশ বুঝা যাঁয়,__মেঘগুলাই উহাদের আলো আট্কাইয়। 
দেয়। কিন্তু আকাশে মেঘ নাই, অথচ নক্ষত্রের আলো হঠাৎ কমিয়! 
গেল, এই রকমটি তোমরা দেখিয়াছ কি? বোধ হয় দেখ নাই, কিন্ত 
অতি প্রাচীন কালের জ্যোতিষীরাও ইহা! দেখিয়াছিলেন এবং আজ- 
কালকার জ্যোতিষীর শত শত নক্ষত্রের আলো এই রকমে বাড়িতে 
কমিতে দেখিয়াছেন। 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, যখন-তখন এ রকমে নক্ষত্রদের আলো 
কমে। কিন্তু তাহা নয়, এক-একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর আলোর বাড়া- 
কম হয়। কোনো নক্ষত্রে এই পরিবর্তন দেখিবার জন্ত সত্তর বৎসর 
প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, আবার কোনো কোনোটির পরিবর্তন 
আড়াই দিনে, আট দশ দিনে বা এক বৎসরেই দেখ! যায়। 

পার্মুদ্‌ রাশিতে “আলগল্‌” নামে একটি মাঝারি রকমের উজ্জল 
তারা আছে; সেটির আলো প্রায় তিন দ্রিন অন্তর ভয়ানক কমিক! 
আসে। তখন তাহাকে একবারে মিট্মিট করিতে দেখা যায়। অন্তত 
নয়কি? আরব দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীর! এই পরিবর্তন দেখিয়! 
'নক্ষত্রটিকে “দৈত্য তারা” বলিতেন। অবশ্ত তাঁরা আলে। পরিবর্তনের 
কারণ জানিতেন না, দেখিয়া শুনিয়া! অবাকূ হইয়া থাকিতেন। দিটন্‌, 
(0৩৮৪) নক্ষত্রমগ্ডলের একটা নক্ষত্রের নাম “মাইরা”। তোমরা 


৬ নক্ষত্রদের আলে! বাড়ে কমে কেন? ২১৩ 


নক্ষত্রদের ম্যাপ দেখিয়া দক্ষিণ আকাশে এই নক্ষত্রকে অনায়াসে বাহির 
করিতে পারিবে । এটি আরো মজার নক্ষত্র। সাধারণতঃ ইহাকে খুব 
উজ্জল দেখা যায়, কিন্ত দশ মাস অন্তর ইহার আলে! এমন কমিয়া 
যায় যে, তখন তাহাকে খালি চোখে দ্রেখাই যায় না, দেখিতে গেলে 
চোখে দূরবীণ লাগাইতে হয়! মজার ব্যাপার নয় কি? 

আজকালকার জ্যোতিষীর! নক্ষত্রদদের এই রকম আলো কমা-বাড়া 
দেখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,__ ইহার কারণও আবিষষার করিয়াছেন। তাহার 
কথা গুনিলে তোমরা অবাক্‌ হইয়া যাইবে । 

আমরা পুর্বে বলিয়াছি, আকাশে যতগুলি উজ্জল জীবস্ত নক্ষত্র 
দেখা যাঁয়, তার চেয়ে অনুজ্জল মরা নক্ষত্রই আকাশে বেশি 
আছে। জন্ম-মৃত্যুকে কেহই এড়াইতে পারে না। আজ যে কুর্ধয এত 
তাপ-আলো দিতেছে, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে সে তাহা দিতে পারিবে না, 
কারণ তখন তাহার তাপ ও আলোর ভাগ্ডার একেবারে খালি হইয়! 
পড়িবে,__সুর্য্য নিভিয়া যাইবে । আমাদের টা ও বুধগ্রহ এই রকমেই 
নিভিয়া মরিয়া গিয়াছে। তাহাদের গায়ে একটুও তাপ নাই এবং 
নিজেদের আলো! দিবার ক্ষমতাও নাই । পূথিবী, মঙ্গল ও গুক্রেরও সেই 
দশা উপস্থিত হইতেছে । 

তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, এই মহাকাশটা ধেন গ্রহ-নক্ষত্রদের 
শ্বশান-ক্ষেত্র । জীব-জন্ত গাছ-পালা৷ মরিলে পচিয়৷ নষ্ট হয়, লোকে 
পুড়াইয়া ফেলে ব! মাটিতে পুতিয়। রাখে । কাজেই তাহাদের মৃতদেহের 
একটু চিহ্নও পৃথিবীর উপরে থাকে না। কিন্তু অনাদি কাল হইতে যে 
হাজার হাজার নক্ষত্র নিভিয়! ঠাণ্ড। হইয়! মরিতেছে, তাহারা ত এরকমে 
নষ্ট হইতেছে না) মরিয়া গেলেও তাহাদের শুকনো হাড়গোড়-সার 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেহগুলা আকাশের অন্ধকারের মধ্যে যেখানে সেখানে 
ছড়াইয়া থাকিতেছে। জীবন্ত নক্ষত্রদের সংখ্যা করা যায়, না হয় সংখ্যার 


২৯৪ ... গ্রহ-নক্ষত্র রর 


একট! আন্দাজ করা চলে। কিন্তু মরা নক্ষত্রদের আর সংখ্যাই হয় না! 
অনস্তকাল ধরিয়া তাহারা কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে। 

যাহ! হউক আমরা নক্ষত্রদের যে আলোর বাড়া-কমার কথা বলিলাম, 
তাহা এই মর! নক্ষত্রদেরই কাজ । জোতিধীরা বলেন, যে-সব 
নক্ষত্রদের আলো বাড়ে কমে তাহার্দের সকলেই যমক-তারা ; কিন্ত 
ইহাদের ছুটাই জীবন্ত নক্ষত্র নয়,-একটা মরা এবং আর একট! 
জীবস্ত। মরা নক্ষত্রদের আলো থাকে না, থাকে কেবল জীবন্ত 
নক্ষত্রদেরই । কাঁজেই যখন কালো মর! নক্ষত্রটি ঘুরিতে ঘুরিতে উজ্জল 
জীবন্ত নক্ষত্রটিকে ঢাকিয়া ফেলে, তখন কৃুর্যয-গ্রহণের মত নক্ষত্রেও 
একটা ছোট-খাটো গ্রহণ হইয়া পড়ে । কালে! নক্ষত্র যদি উজ্জ্বল 
নক্ষত্রের সবটাই ঢাকিয়া ফেলে, তাহা হইলে সর্ঝগ্রাস গ্রহণ হয়; তখন 
আলো একেবারেই দেখা যায় না। যদি অর্ধেক বা সিকি পরিমাণে 
ঢাকিয়া! ফেলে, তাহা হইলে আলোও অর্ধেক বা সিকি কমিয়া আসে । 
জ্যোতিষীরা বলেন, জীবন্ত ও মরা নক্ষত্রদের এই রকম ঢাকাঁঢাকি 
ও লুকোচুরি খেলাতেই তাহাদের আলোর ঝাড় -কমা দেখা যায় । 


লনএদের জন্ম 


মরার কথাই বলিলাম, নক্ষত্রদের জন্মের কথা এখনো বলা হয় নাই। 
(জন্ম ও মৃত্যু বড় মজার ব্যাপার ; ইহার! ঠিক তালে তালে পা ফেলিয়া 
পাশাপাশি না চলিলে সংসার টি কিয়া থাকে না) রি 
বোধ হয় আমার কথাটি বুঝিলে না। ্েই বাংল দেশে যে দশ 
কোটি আন্দাজ লোক আছে, মনে কর আজ হইতে তাহাদের মৃত্যু রহিত, 
হইয়। গেল, কিন্তু জন্ম যেমন চলিতেছে ঠিক সেই রকমেই চলিতে 
লাগিল। বেশি দিন নয়, পঞ্চাশ বৎসর পরে দেশের অবস্থাটা কি হইবে 
ভাবিয়া দেখ দেখি । তখন নিশ্চয়ই বাংলার মাটিতে পা রাখিবার 
জায়গাটুও থাকিবে না, মানুষে মানুষে সমস্ত দেশটা ভরিয়া যাইবে। 
আবার মনে কর, যেন ভগবানের আজ্ঞায় বাংলাদেশের লোকের৷ 
ম্যালেরিয়া, কলেরা, হাম, বসস্তে যেমন মরিতেছে ঠিক সেই রকমই 
মরিতে লাগিল, কিন্তু কেহ জন্মিল না। তাহ৷ হইলে দেশের অবস্থা কি 
দাড়াইবে ভাবিয়া দেখ। পঞ্চাশ ষাট বা সত্তর বৎসর পরে নিশ্চয়ই 
দেখিবে, বাংল! দেশ শ্বাশান হইয়! গিয়াছে,__মানুষের নাম-গন্ধও নাই ! ৯ 
তাহা! হইলে বুঝিতে পারিতেছ, জন্মমৃত্যু তালে তালে পা ফেলিয়া 
না চলিলে সংসার থাকে না। আমাদের বাংলার মানুষ লইয়৷ যে কথ! 
বলিলাম, আকাশের নক্ষত্রদের লইয়া ঠিক সেই কথাই বলা চলে। 
নক্ষত্রদের মধ্যে জন্ম লোপ. পাইয়। যদি কেবল মৃত্যুই থাঁকিত, তাহা 
হইলে এত দিনে একএকটি ক্রিয়া সব তারা নিভিয়। গিয়া আকাশটাকে . 
অর্থকোর করিয়া ফেলিত। কিন্তু তাহ.যখন হয় নাই, তথ্থন মানির়া! 
26 এ 
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লইতে হয়, মানুষের জন্মমৃত্যুর মত নক্ষত্রদেরও জন্ম-মৃত্যু তালে তালে 
এক সঙ্গে চলে। 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, দূরবীণ খাটাইয়! বুঝি এখনি তোঁমাদিগকে 
নক্ষত্রদের জন্মমৃত্যু দেখাইব । কিন্তু তাহা পারিব না। মাহুষ বাঁচে 
কত বৎসর জান ত,সম্তর আশী নব্বই না হয় একশত বৎসর 
পর্যস্ত। কিন্তু এমন কতকগুলি পোঁক1 আছে, যাহারা দু” ঘণ্টা তিন 
ঘণ্টা মাত্র বাচে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা জন্মিয়া বড় হয়, 
বুড়ে। হয় এবং মরিয়া যাঁয়। এখন যদি এই রকম একটি পোকার দল 
একটা পাড়া গায়ে গিয়া কোমর বাধিয়৷ বলে, মানুষ কি রকমে জন্মে ও 
কি রকমে মরে দেখিতে হইবে, তাহা হইলে তাহারা কি সত্তাই মানুষের 
জন্মদৃত্যু দেখিতে পায়। পাড়া গায়ে রোজ মানুষের জন্মমৃত্যু হয় না। 
কাঁজেই আনক্ষালন করিয়। বসিতে বসিতেই এক ঘণ্টার মধ্যে পোকার 
দলের ভবলীলা৷ সংবরণ করিতে হয় :-জন্মযৃত্যু দেখিবে কে? নক্ষত্রদের 
তুলনায় মানুষের পরমাযু ঠিক পোকার দলের পরমামুরই সমান। 
নক্ষত্রের! বাচে লক্ষ লক্ষ বদর, মানুষ বাঁচে এক শত বৎসর । কাজেই 
আমরা যদি এই একশো! বৎসরের পরমায়ু হাতে করিয়া এখনি দূরবীণ 
খাটাইয়! নক্ষত্রদের জন্মমৃত্যু দেখিতে যাই, তাহা হইলে একটা হাসির 
ব্যাপার হয় নাকি? 

অল্লামু পোকাদের সঙ্গে মানুষের তুলনা করিলাম, কিন্তু তাহাদের 
বুদ্ধি-বিবেচন! যে সত্যই পোঁকার মত নয়, একথা বোধ হয় তোমাদিগকে 
বুঝাইয়া দিতে হইবে না। মানুষের খুব উচ্চ বুদ্ধি ও জ্ঞান আছে। 
তা ছাড়! বর্তমানকে দেখিয়া অতীত কালের কথ! বেশ আন্দাজ করিতে 
পারে এবং ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও সব দিক্‌ দেখিয়। শুনিয়। ঠিকৃ 
জানিতে পারে। জ্যোতিষীর বর্তমানের নানা ঘটনা দেখিয়া এই ০৪৪ 
নক্ষঅদের জন্মবৃত্তাস্ত লিখিয়াছেন। 


.. নক্ষত্রদের জন্ম ২১৭ 


আকাশের কোনে! এক জায়গায় হঠাৎ একট! নৃতন নক্ষত্র দেখ! 
দিল এবং তাহ! শুক্র বা বুহম্পতির মত উজ্জল হইয়া জলিয়! ছু,মাস 
চারমাস পরে নিভিয়া গেল, এরকম ঘটনার কথা বোধ হয় তোমরা 
শুন নাই। আমরা শুনিয়্াছি, কিন্তু দেখি নাই। জ্যোতিষার! কিন্ত 
গত এক শত বৎসরে এই রকম সাত আটটি নক্ষত্র জলিতে দেখিয়াছেন। 

এই নক্ষত্রদের জন্মমৃত্যু বড় আশ্চর্য ব্যাপার। ডাক্তার এন্ডারসন্‌ 
ইংলগ্ডের একজন বড় জ্যোতিষী । ইংরাজি ১৯০১ সালে তিনি এই 
রকম একটি নূতন নক্ষত্রকে বাহির করিয়াছিলেন । কোথায় কিছু 
নাই, রাত্রি আড়াইটার সময়ে উত্তর আকাশের এক জায়গায় ইহা 
জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। প্রথমে তাহার বিশেষ আলো ছিল না, কিন্তু 
চতুর্থ দিনে দেটি প্রথম দিনের চেয়ে দশহাঁজার গুণ উজ্জল হইয়াছিল। 
ভাবিয়া দেখ, আকাশের রি উকি -ভ্যানক উঠ পপ 
কিন্ত আগুন বেশি দ্রিন থাকে নাই। জন্মের-ঠিকৃ পাচ ছয় দিন 
পরে নক্ষত্রটির আলে! কমিতে আরম্ত করিয়াছিল এবং আঁট দিনে 
সেটি একেবারে নিভিয়! গিয়াছিল। ১৯০১ সালের পরে আরো গোটা 
ছুই নক্ষত্রের এই রকম জ্বল! ও নিভা দেখা গিয়াছে । 

ইংরাজি ১৮৭৬ এবং ১৮৮৫ সালে যে দুটি নৃতন নক্ষত্রকে দেখ! 
গিয়াছিল, সেগুলির কথা আরো আশ্চর্য । এই নক্ষত্রগুলি হঠাৎ নিভিয়া 
যায় নাই, প্রায় একমাস ধরিয়া তাহাদিগকে আকাশে দেখ। গিয়াছিল। 
আজও তাহারা আকাশে জলিতেছে। কিন্তু সাধারণ নক্ষত্রদের মত 
ইহাদিগকে খালি চোখে দেখা যায় না। দু'রবীণ দিয়া দেখিলে বোধ 
হয় যেন, এক-একটা প্রকাণ্ড বাম্পরাশি অংকাশে জলিতেছে। 

তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, সকল নূতন নক্ষত্র জন্মিয়াই মরে 
না; কেহ কেহ বাচিয়াও থুকে। 
* তোমর! বোধ হয় ভাবিতেছ, আকাশের এক কোণে একটি 
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আলোর বিন্দু দেখ! গেল, এবং হয় ত মাস-খানেক থাকিয়া নিভিয় 
গেল।' তাহা লইয়া! এত হাঙ্গামা কেন। কিন্তু চোখে একটুখানি 
দেখাইলেও ইহা কখনই সামান্ত আগুন নয়। এই সকল অগ্নিকাণ্ড 
আকাশের কোটি কোটি মাইল জুড়িয়া৷ চলে। কাজেই জ্র্যোতিষীরা 
ঘটনাগুলিকে উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। কেন আকাশের খালি 
জায়গায় হঠাঁৎ এই রকম আলো জ্বলে, তাহারা বৎসরের পর বৎসর 
আলোচনা করিয়৷ তবে জানিতে পারিয়াছেন। 

যাহা হউক, এসম্বন্ধে জ্যোতিষীরা ধাহা বলেন, তাহ। বড়ই 
আশ্চর্যজনক | উল্লাপিণ্ডেরা বাতাসের ভিতর দিয় জোরে নামিবার 
সময়ে বাতাসের ঘস1 পাইয়া জিয়া উঠে, একথা তোমরা আগেই 
শুনিয়াছ ; পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি লাগিলে আগুনের ফুল্কি বাহির 
হ্য১_তাঁহা হয় ত স্বচক্ষেই, দেখিয়া? €ত্যোতিষীরা বলেন, নৃতন 
নক্ষত্রের তাঁপ ও আলো সকলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জিনিসের ঠোকাঠুকি 
হইতে উৎপন্ন হয়। | 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, মহাকাশে আবার এরকম ঠোকাঠুকি 
হইবে কি রকমে ! কিস্তু আকাশে বড় জিনিসের অভাব নাই। যে 
সব আলোহীন লক্ষ লক্ষ ঠাণ্ডা নক্ষত্র মরিয়া গিয়া! ভূতের মত আকাশের 
অন্ধকারে বেড়াইতেছে, তাহাদের কথ! মনে কর। তাহাদের সব 
গিয়াছে, ফেবল গতিটুকুই আছে। কাজেই ভয়ানক বেগে ইহার! 
যখন পরস্পরকে ধাক! দেয়, তখন কি কাণ্ড হয় ভাবিয়া দেখ দেখি। 
ছুখানা রেলের গাড়ীতে ঠোকাঠুকি হইলে কি হয়, তোমরা শুন নাই 
কি? তখন একখান! গাড়ীও আন্ত থাকে না। যখন দুটা বড় 
বড় মরা নক্ষত্র ঢু'দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া পরম্পরকে ধাক্কা দেয়, 
তখন তাহাদেরও এ রকম দশা হয়। ছু;টাই চুরমার হইয়া ভাঙিয়া, 
যায়। কেবল ইহাই ময়, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক আগুন জলে এবং আগুদে 
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তাহাদের দেহের নাট পাথর ধা সকলি জলিয় য় বাষ্প হইয়া 





ধাক্কার পূর্ব্বে 
পড়ে! এই জলন্ত বাম্পরাশিকেই আমর দুর রা নৃততন নক্ষত্রের 


আকারে দেখি । 





ধাল্জার সময়ে 
মরা নক্ষত্রের কি রকমে ধাকা পাইয়া জলিয়া৷ উঠে এখানে 
তাহার দুইখানি ছবি দিলাম । ছবি দেখিলেই বুঝিবে মরা নক্ষত্রেরা যখন 





ধাক্কার পরে & ৪ 
পরস্পরকে একটুখানি ছু'ইয়া ধার] দেয়, তখন তাহাদের সমন্ত দেহ 
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ভাঙিয়া৷ যায় না। কেবল যেটুকুতে ধাক্কা লাগে তাহাই জলে ও 
পোড়ে । কাজেই এ রকম ঠোকাঠুকির আগুন বেশি দিন থাকে না, 
অন্ন দিনের মধ্যে ঠাণ্ডা! হইয়! নিভিয়া যায়। কিন্ত যখন একটা নক্ষত্র 
একবারে আর একটার গায়ে পড়িয়া ধাকা দেয়, তখন কাহারে! রক্ষা 
থাকে না। নিমেষের মধ্যে ছ'টাই সম্পূর্ণ ভাঙিয়া-চুরিয়া জলিয়৷ উঠে। 
এই আগুন কয়েক দিনের মধ্যে কমিয়া যায় বটে, কিস্তু একবারে 
নিভে না। রাবণের! চিতার মত তাহা! দাউ দাউ করিয়া লক্ষ লক্ষ 
বৎসর ধরিয়া জলিতে থাকে । 

জ্যোতিষীরা স্বচক্ষে এপর্যন্ত যে-সকল নৃতন নক্ষত্রের জন্ম 
দেখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেবল ছুইটারই দেহ জবলিতে দেখা 
যাইতেছে । এ কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। কিন্তু তাই 
লি আন পতিয়ৌপ্রাহ মহাকাশে নক্দের কেবল ছটা চিতাই 
আছে। এই রকম আগুন আকাশের যেখানে-সেখানে দেখা যায়। 
যখন পৃথিবী ও চন্ত্রন্ধ্যের জন্ম হয় নাই, এরকম প্রাচীন কালেও 
নক্ষত্রদের ঠোকাঠুকি হইয়াছে এবং তখন ঘে-সব আগুন জবলিয়াছে 
তাহা নিভিয়। যায় নাই। আকাশের প্রায় পীচ হাজার জায়গায় 
এই রকম আগুনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। জ্যোতিষীরা এগুলিকে 
নীহারিকা! (২6518) বলেন। নামটি যতই মিষ্টি হউক না কেন, 
এগুলি যে সত্যই বড় বড় মরা নক্ষত্রদের চিতাঁর আগুন, 'তাহা প্রায় 


সকলেই স্বীকার করেন। 





পা 


এনডোমিড|-মণ্ডলের নীহারিক! 


নীহারিকা 

তোমর1 বোধ হয় নীহারিক! দেখ নাই। ইহা আকাশের এক অন্তু 
জিনিস। দৃরবীণ ছাড়! এগুলিকে প্রায়ই দেখা যায় না; হঠাৎ দেখিলে মনে 
হয়, যেন দুরবীণের ভিতরে একখানি সাদা উত্জ্প মেঘ দেখা যাইতেছে । 
কিন্তু এগুলি থে মেঘ নয় বাদূরের নক্ষত্রদের লেপা আলো নয়, তাহ! 
বেশ বুঝা যাঁয়। বনু দূরে কোটি কোটি মাইল জায়গা জুড়িয়া! যে 
বাষ্পরাশি জলিতেছে, তাহাকেই আমরা উজ্জল মেঘের মত দেখিতে 
পাই। তরল বা! বাম্পীয় জিনিসের কোনো নির্দিষ্ট আকার থাকে না । 
নীহারিকার সর্বাঙ্গে কেবল বাম্প বা খুব ছোট ছোট জড়কণাই থাকে, 
এজস্ঠ তাঁহাদের সকলকে একই নির্দিষ্ট আকারে দেখা যায় না। 
কোনোটির আকার লম্বা, কোনোটি আংটির মত গোল, কোনোটি 
ই্জুপের পেচের মত। কিত্ত এই সব আকার দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় 
যে, নীহারিকাদের দেহের বাম্পরাশি স্থির হইয়৷ নাই। ঝড়ের বাতাস 
থেমন ছুটাছুটি করে, ইহাদের দেহের বাপ্পরাশি ও জড়পিগ্ড যেন সেই 
_রকমেই ছুটাছুটি করিতেছে ও ঘুরপাক্‌ খাইতেছে । 

এখানে আমরা ছুটি নীহারিকার ছবি দিলাম ৷ প্রথমটি 
এন্ডোমিডা রাশির নীহারিকা । আকুতি দেখিলেই বুঝিবে, যেন 
ইহার দেহের বাণ্পরাশি প্রচণ্ড বেগে এক গোলাকার পথে পাক্‌ 
খাইতেছে। ইহা আকাশের যে পরিমাণ জায়গা ছুড়িয়া আছে, তাহাতে 
আমাদের হুর্যের রাজ্যের মত অন্ততঃ ঢু-হাঁজার রাজ্য অনায়াসে 
'খুকিতে পারে! |] 


২২২ গ্রহ-নক্ষত্র 


দ্বিতীয় ছবিটি “কালপুরুষের” (02307) নীহারিকার আকুতি । 
কালপুরুষের কোমরের নীচে যে কয়েকটি নক্ষত্র আছে তাহাঁদেরি 





কালপুরুষের নীহারিক! 
মধ্যে এই নীহারিকাটিকে দেখা যাঁয়। ইহাও আকাশের এক প্রকাণ্ড 
স্থান জুড়িয়া জলিতেছে। 
ভাবিয়া দেখ, আকাশের এক একটা জায়গায় নীহারিকাগুলি কি 
কি ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডই করিতেছে ! 
আকাশে আগুনের অভাব নাই, সূর্যে গ্রহ-উপগ্রহে 
ধূমকেতুতে উত্াপিণ্ডে এবং নক্ষত্রে ক্ষত্রে যে কত আগুন জলিতেছে, 


নীহারিকা | ২২৩ 


তাহা কল্পনাই করা যায় না। কাঁজেই নীহারিকায় আগুন আছে বলিয়া 
জ্যোতিষীর! আশ্চর্য হন্‌ না, ইহার! তাপ ত্যাগ করিয়া! জমাট বাঁধিলে 
যে এক একটি নক্ষত্রের স্থষ্টি করে, তাহা জানিয়াই অবাক্‌ হন। 7 
তোমরা কোনো কারখাঁনা-ঘর দেখিয়াছ কি? কুমোরের 
কারখানায় কুমৌররা মাটি ছানিয়া কত রকমের হাঁড়ি কলসী ও পুভুল 





কৃত্তিকা-মগুলের নীহারিকা! 


প্রস্তত করে। কাঠের কারখানায় ছুতার মিস্ত্রির কাঠ দিয়া কত, 
জিনিস নিম্মাণ করে। জ্যোতিষীরা বলেন, নীহারিকাগুলি বিধাতার এক. 
একটা কারখানা-ঘর । যে-সব জিনিসে সুধা ও মহাকুর্যাদের গড়? 


২২৪... গ্রহ-নক্ষত্র ৬ 


যাইতে পাঁরে, তাহ! নীহারিকাগুলিতে মজুত থাকে৷? তার পরে 
যখন ঠাণ্ডা হইয়। জমাট বীধিতে আরম্ত করে তখন সেইগুলিই এক 
একটি হূর্ধ্য বা নক্ষত্রের স্থষ্টি করিতে থাকে । 

বৃষ্টির জল মাটিতে পড়িলে তাহার অধিকাংশই নদী সমুদ্রে জম 
হইয়া ক্রমে বাষ্প হয় এবং সেই বাম্পই মেঘ হইয়া আবার বৃষ্টির আকারে 
মাটিতে পড়ে। বুটটি হইতে মেঘ এবং মেঘ হইতে আবার বৃষ্টি, 
সুষ্টির প্রথম হইতে চলিতেছে । জীবজন্ত গাছপালা মূরিয়৷ মাটিতে 
মিশিয়। যায় এবং সেই মাটি হইতে খাস্য সংগ্রহ করিয়া নৃতন জীবজন্ত 
গাছপালা বাচে। -প্ররুতির সব কাজেই এক রকম পুরাতন হইতে 
নূতনের স্থষ্টি দেখা যায়। গ্রহনক্ষত্র-সুধ্্যদের জন্মমৃত্যুতে সেই নিয়মই 
চলে। যখন আকাশের মহান্ধ্যগুলি তাপ ও আলো ব্যয় করিয়া 
মরিয়! যায়, তখন আমরা ভাবি, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বুঝি তাহাদের কাজ 
শেষ হইয়া গেল। কিন্তু তাহা হয় না,_মরা নক্ষত্রেরাই পরম্পরকে 
ধাক্কাধুক্ি দিয়া আবার জুলিয়া উঠে এবং এক একটি নূতন নক্ষত্রের 
জন্ম দেয়। ভাবিয়া দেখ, বিধাতার কৌশল কি সুন্দর! যাহা পুরাতন 
এবং সংসারের সকল কাজের অযোগা তাহাই মৃত্যুর ভিতর দিয়া 
নৃতনকে জন্ম দেয় এবং তাহাতেই আমাদের এই অপূর্ব স্থষ্টিথানি 
টিকিয়া থাকে । ইহা আন্চর্ধ্য নয় কি? 


সূধ্য-জগতের উৎপত্তি 
রা ও আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের যে, একই রকমের জ্যোতি, 
তাহা আগে অনেক বার তোমাদিগকে বলিয়াছি। স্ুধ্য আমাদের 
কাছের জিনিস, তাই ইহার- এত বড় আকার, এত তাপ ও আলো । 
নক্ষত্রের দূরে আছে, তাই তাহাদের তাপ বুঝা যায় না এবং আলো! এত 
অল্প হয়। 
তাহা হইলে তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, নক্ষত্রের যেমন এক- 
একটা নীহারিকা হইতে জন্মিয়াছে, সুরধ্য ও তাহার উপগ্রহের! ঠিক্‌ 
সেই প্রকার একট! নীহারিক হইতে জন্মিয়াছে। তাহা! হইপে দেখ» 
যে পৃথিবীতে আমর এখন বাঁস করিতেছি, তাহার মাটি-পাথর এমন কি 
তোমার আমার দেহের অণুপরমাণু এক দিন প্রকাণ্ড নীহারিকার 
আকারে আকাশে জলিয়৷ জলিয়৷ ঘুরপাক খাইত। কত দিন এই 
রকম জলা-পোড়া চলিয়াছিল জানি না»_হয় ত কোটি কোটি বতনর 
চলিয়াছিল এবং তার পরে ঠাণ্ডা হইয়া, সুর্ধ্য,বুধ, শুক্র, পৃথিবী, চন্দ্র, 
মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহদের স্থষ্টি করিয়াছিল। 
তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, একটা প্রকাণ্ড নীহারিকা ঠাণ্ডা হইলে, 
একটা জিনিলেরই স্থট্টি করিতে পারে; সুর্যের চারিদিকে ষে ছোঁট- 
বড় আটট গ্রহ এবং যে-সব উপগ্রহ আছে, তাহাদের উৎপত্তি কি রকমে 
হইল? জ্যোতিষীরা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন এবং উত্তর দিতে গিশ্স। , 
ম্রে-সকল কথ বলিয়াছেন, ত্রীহ। বড়ই আশ্চর্য্য । 


৬ গ্রহ-নক্ষত্র ঞ 


সুর্য এখন আকাশের যে জায়গায় গ্রহ-উপগ্রহদের লইয়া আছে, 
তাহা কত বড় আগেই তোমাদ্দিগকে বলিয়াছি। জ্যোতিষীর বলেন, 
এই প্রকাণ্ড জায়গা জুড়িয় স্থ্টির পুর্বে একটি বড় নীহারিক! জবলিত 
এবং তাহার বাম্পরাশি ঝড়ের বাতাসের মত পাক খাইত। তোমরা 
বুঝিতেই পারিতেছ, যে বাপ্পরাশি আকাশের এতটা জায়গা জুড়িয়া 
থাকে, তাহা কখনই খুব ঘন হইতে পারে নাঁ। এ নীহারিকার বাষ্প 
প্রথমে ঘন ছিল না; হয় ত তাহা আমাদের বাতাসের চেয়েও 
হাল্কা ছিল। | 

এখানে একটি নীহারিকার ছবি দিলাম । এটি উত্তর আকাশের 





ভেনেটিস মণ্ডলের নীহারিকা 


একটি নক্ষত্রমগুলে (081)95 ড৪7081)06) আছে, আরুতি দেখিলেই 
বুঝিবে ইহার দেহের বাম্পরাশি কি রকম বেগে পাক্‌ খাইতেছে। 





হূর্য-জগতের উৎপত্তি ২২৭ 


জ্যোতিষীর! অনুমান করেন, সুধ্যের নীহারিকার হালকা বাম্পরাশি এই 
রকমেই জলিয়া জলিয়া ঘ্ুরিত। 

কোনো! গরম জিনিসকে ঠাণ্ডা করিলে কি হয় তোমরা তাহা 
আগে শুনিয়াছ ;--ঠাণ্ডা করিলে পূর্বের আকার আর থাকে না, তাহা 
ছোট হইয়া আসে । লক্ষ লক্ষ বৎসর তাপ ছাড়িয়! সুর্যের নীহারিকার 
অবস্থাও তাহাই হইয়াছিল,_-দেটি আকারে ছোট হইয়া আগেকার 
চেয়ে অনেক জোরে বন্‌ বন্‌ করিয়া! থুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল । 

তোমর! হয় ত জিজ্ঞাসা করিবে, আকারে ছোট হইল বলিয়া 
আগের চেয়ে কেন জোরে ঘুরিবে? তোমাদের এই প্রশ্নের উত্তর এখন 
দিতে পারিব না। তোমরা বড় হইয়! যখন অনেক শক্ত শক্ত অঙ্ক 
কষিতে পারিবে, তখন এই প্রশ্নের উত্তর জানিতে পারিবে । 

মনে কর, তোমরা একটু শক্ত কা! দিয়া! যেন একটি ভীটা বা বল্‌ 

প্রস্তুত করিলে এবং ভিতরে একটা কাঠি চালাইয়া ভশটাকে জোরে 
ঘুরাইতে লাগিলে। এই অবস্থায় নরম ভাটার আকৃতি কিরকম হইবে 
একবার মনে ভাবিয়া দেখ দেখি। ঘুরপাক খাইয়৷ সেটি কখনই 
আগেকার মত গোলাকার থাকিবে না, জিনিসটার উপর ও নীচের দিক্‌ 
চেপটা, হইয়। যাইবে । জ্যোতিষীরা বলেন, হুর্ধ্যের নীহারিক খুব 
জোরে ঘুরিতে আরম্ত করিলে, তাহার ঠিক্‌ &ঁ দশাই হইয়াছিল ১-- 
উহার উপর.ও নীচের দিক্‌ চেপা হইয়াছিল এবং শেষে চেপার 
পরিমাণ এতই বাড়িয়। গিয়াছিল যে, সমস্ত নীহারিকার খানিকটা অংশ 
গাড়ীর চাকার মত আকুতি লইয়া খপিয়া পড়িয়াছিল। 

তোমরা হয় ত মনে করিতেছ, হুর্যের নীহারিক! হইতে চাকার 
মত একটা অংশ একবারই খপিয়াছিল। কিস্তু জ্যোতিষীর তাহা বলেন 
না। পুক্ষরিণীর জলে টিল ফেলিলে, টিলের জায়গ৷ হইতে কিরকম 
খবর বার গোলাকার ঢেউ উৎপন্ন হয, তোমরা কি তাহা দেখ নাই? 

1. 3 


সং . গ্রহ-ক্ষত্র 


মূল নীহারিকা হইতে এই রকমেই বারে বারে চাকার মত অংশ খসিয়া 
পড়িরাছিল এবং সেই সব চাকার বাম্প ক্রমে ক্রেমে জমাট বাঁধিয়া, 
নেপ চুন ইউরেনদ্‌ শনি বৃহস্পতি মঙ্গল প্রভৃতি আটটি গ্রহের স্ছ্টি 
করিয়াছিল। এই রকমে গ্রহদের স্থষ্টি হইলে মূল নীহারিকার যে অংশ 
মাঝে অবশিষ্ট ছিল, এখন তাহাই সুর্যের আকুতি লইয়া গ্রহদের মাঝে 
দাড়াইয়া আছে। গ্রহের আসল নীহারিক'র যে-সকল অংশ পাইয়াছিল, 
তাহ। অতি অল্প, তাই বুধ গুক্র পৃথিবী মঙ্গল প্রভৃতি ছোট গ্রহের 
তাপ ত্যাগ করিয়া শীঘ্রই ঠাণ্ডা হইতে পারিয়াছে ; বুহস্পতি, শনি, 
ইউরেনদ্‌, নেপ চুনের দেহ বড় হইলেও তাহারাও প্রায় ঠাণ্ডা হইয়া 
আদিয়াছে। কিন্তু সধ্যের ভাগে আসল নীহারিকার যে অংশ পড়িয়াছিল, 
তাহা গ্রহদের ভাগের মত অল্প ছিল না, তাই হৃর্য্য এখনো ঠাণ্ডা হইতে 
পারে নাই । ? | 

কোনো! অথণ্ড নীহারিকা হইতে কৃর্য) ও গ্রহদের স্থষ্টির যে কথা 
বলিলাম, তোমরা তাহা বুঝিতে পারিলে কি না জানি না । এখানে যে 
ছু'থানি ছবি দিলাম তাহা দেখিলে কত কট! বুঝিবে বলিয়া মনে করিতেছি । 

ক্রমাগত ঘুরপাক দেওয়াতে কি রকমে নীহারিকা হইতে এক 
একটা চাকার মত অংশ খসিয়াছিল, ২২৭ পৃষ্ঠার ছবিটি হইতে তোমরা 
তাহ! বুঝিবে। 

ছবির মাঝখানে হু্যকে দেখিতে পাইবে । ইহা! ঘুরপাক খাইতে 
খাইতে প্রায় গ্লোল হইয়া পড়িয়াছে। নীহারিকা হইতে সকলের আগে 
যে চাঁকাটি বাহির হইয়াছিল, তাহার বাম্প প্রায় সম্পূর্ণ জমাট বাঁধিয়া 
একটি গ্রহের সৃষ্টি করিয়াছে । ইন নেপচুন্। তার পরে যে চাকাটি 
আছে, তাহার- সকল অংশ এখনো জমাট হয় নাই,__জমাট বাধা সুরু 
হইক়াছে মাত্র । ইহা! ইউরেনন্‌। এই সব ছাড়া হর্যের গায়ে-লাগ। 
আরো কতকখুলি চাকা ছবিতে দেখিবে,_এগুপি শনি বৃহস্পতি, 





্ হুর্য-জগতের উৎপত্তি ২২৯ 


মঙ্গল ইত্যাদির চাকা; জমাট বাঁধিতে পারে নাই বলিয়া, তাহাদের 
বাপ্পরাশি এখনো ছড়াইয়া৷ আছে। 

দ্বিতীয় ছবিটি দেখিলে নীহারিকা হইতে হ্্ধ্য-জগতের সৃষ্টির কথা 
তোমরা আরে! ভালো করিয়া বুঝিবে। বইয়ের পাতার ক্ষুদ্র জায়গাট্কু 
আকাশের ছু'হাত দশহাত জায়গা নয়, ইহার প্রসার কোটি কোটি 
মাইল। হৃষ্টির আগে সেখানে জলন্ত নীহারিকার বাম্প ছুটাছুটি করিত; 
_ছ্বিটিকে ভাল করিয়া দেখিলে তাহা বুঝিতে পারিবে । এই 
আগুনের ঝড়ের মধ্য দিয়াই যে, আমাদের এমন সুন্দর পৃথিবীখানি 
জন্মিয়াছিল, একথা যেন মনে করিতেই ইচ্ছা হয় না। কিন্ত 
জ্যোতিষীর! ইহাই শত শত বৎসর দেখিয়া! শুনিয়৷ চিন্তা করিয়া স্থির 
করিয়াছেন, কাজেই তাহাতে আর অবিশ্বাস কর! যায় না। 

ছবিতে দেখ, ইউরেনস্‌ ও নেপচুনের জন্ম হইয়া গিয়াছে, 
তাহারা এখন নীহারিকার ঘৃপিপাক্‌ হইতে যেন দূরে পড়িয়া আছে। 
শনি ও বৃহস্পতিও প্রায় তাহাদের নিজের মুন্তি পাইযাছে। কিন্তু মঙ্গল, 
পৃথিবী, শুক্র ও বুধ এখনো! নীহারিকার ঝড়ের মধ্যে ডুব দিয়া আছে। 

একটি অবয়বহীন জলন্ত নীহারিকা হইতে এই রকম সুর্য ও 
গ্রহদের উৎপত্তি আশ্ত্য্য ব্যাপার নয় কি? 


নক্ষত্র চেন 


আকাশে চেখে যে ছয় হাজার আন্দাজ নক্ষত্র দেখা যায়, জ্যোতিষীরা 
. তাহাদের সকলেরি হিসাব রাখেন। শুধু তাহা নয়, প্রতোকেরই 
এক- একটা নাম দিয়! তাহা কেতাবে ও নক্ষত্রদের ম্যাপে লিথিয়া 
রাখেন। 

তোমর! হয় ত ভাবিতেছ, গোটা পঁচিশ নী আমাদের মনে 
রাখা যখন কঠিন, ছয় হাজার নক্ষত্রের নাম মনে রাখিবার 
জ্যোতিষীর রাতি জাগিয়৷ নাম মুখস্থ করেন। কিন্তু তাহা করি 
হয় না। 

পৃথিবীতে কত গ্রাম ও নগর আছে ভাবিয়! দেখ দেখি। গ্রামের 
কথ! ছাড়িয়া তোমরা যদি বড় বড় সহরগুলির একটা হিসাব.কর, তাহা 
হইলে সহরের সংখা। ছয় হাজারের বেশি হয় না কি? কিন্তু ইহাদের 
নাম আমর! মনে রাখিতে চেষ্টা করি না। আমরা পৃথিবীকে 
কখনই একটিমাত্র দেশ বলিয়! মনে করি না, সমস্ত স্থলভাগকে খণ্ড 
খণ্ড করিয়া ভাগ করি এবং এক-একটা ভাগের এক-একটা নাম দিই । 
তার পর কেতাবে ও ম্যাপে তাহাদের নাম লিখি। এই সব নাম 
আমাদের প্রায়ই মনে থাকে । মনে না থাকিলে ম্যাপ ডি 
খুলিয়া কোথায় কোন্‌ সহর আছে ঠিক করি। ৃ 

নক্ষত্র চিনিবার জন্ জ্যোতিষীর! ঠিক্‌ ত্ীরকমই করেন। যা 
সমস্ত আকাশটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করেন এবং এক-একটা " 


্ নক্ষত্র চেনা ২৩১. 


ভাগকে এক-একটা নক্ষত্র-মণ্ডল বা রাশি বলেন। তার পরে 
প্রত্যেক ভাগের কোথায় কোন্‌ নক্ষত্রটি আছে, আকাশের ম্যাপে 
লিখিয়া রাখেন এবং বড় বড় নক্ষত্রদের এক-একটা নামও দেন। কেহ 
নক্ষত্র চিনিতে গেলে, তাহারা আকাশে সেই নক্ষত্রমগুলগুলিকে দেখান 
এবং তাহাদের মধ্যে যে-সব নক্ষত্র আছে তাহাদের নাম শিখাইয়া দেন। 

পৃথিবীকে কি রকমে ভাগ করা হয়, তোমরা ভূগোলে তাহ 
পড়িয়াছ। এক এক রাজা যে জায়গাটুকৃতে রাজত্ব করেন, সেই 
জায়গাগুলিকে প্রায়ই এক একটা দেশ বলা হয়। যেমন এ অঞ্চলে 
ইংরাজ যেটুকুতে রাজত্ব করেন, তাহা ভারতবর্ষ ; কাবুলের আমীর যে 
ংশের রাজ! তাহা আফগানিস্থান্‌; মিকাডে৷ যেটুকু শাসন করেন, 
তাহা জাপান। কিন্তু আকাশে ত আর এ-রকম রাজ! নাই এবং 
রাঁজ্যও নাই ; কাজেই জ্যোতিষীরা আর এক রকমে আকাশকে ভাগ 
করিয়াছেন। 

নক্ষত্রগুলিকে তোমরা যদি কিছুক্ষণ ভাল করিয়া দেখিতে পার, 
তাহা হইলে দেখিবে, এক জায়গার কতকগুলি নক্ষত্র মিলিয়। যেন 
একগাছি মালার মত হইয়া রহিয়াছে । আর এক জায়গায় হয় ত 
দেখিবে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে মিলিয়া যেন বেশ একটা তিন কোণা বা চারি 
কোণা জিনিস হইয়! দাড়াইয়াছে। শরৎকালে যখন সাদা মেঘ আকাশে 
ভাসিয়৷ বেড়ায়, তখন মেঘে কত রকম আকৃতি কল্পনা কর! যায় দেখ 
নাইকি? একটা মেঘকে হয় ত ঠিক্‌ হাতীর মত দেখ! গেল, কিছুক্ষণ 
পরে তাহা একটা গোরু বা বুড়ো! মানুষের মত হইয়| ঈীড়াইল। এ- 
রকম মেঘের খেল। অনেক সময়েই পরখ যায়। জ্যোতিষীর আকাশের 
নক্ষত্রদের লইয়া এর রকমই এক-একটা অদ্ভুত আকৃতির কল্পনা 
করিয়া থাকেন। রে | 
". তাহা হইলে বুঝ! যাইতেছে, 'আকাশে রাজ। বাঁ রাজ্য না 


৮ খ্ গ্হ-নক্ষত্র রী 


থাকিলেও, তাহার জায়গায় জায়গায় নক্ষত্রের মিলিয়া যে-সব আকৃতির 
সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আছে। জ্যোতিষীরা এই সব আকৃতিকে “মনে 
রাখিয়া আকাশকে নানা অংশে ভাগ করেন এবং কতকগুলি নক্ষত্র একত্র 
হুয়া আকাশের যেখানে একটা ভেড়ার মত চেহারা পাইয়াছে, তাহাকে 
মেষরাশি বলেন; যেখানে ষাঁড়ের মত চেহার! পাইয়াছে তাহাকে 
ব্ষরাশি বলেন এবং যেখানে বিছার মত আকুতি করিয়াছে তাহাকে 
বুশ্চিকরাশি বলেন। এই রকম রাশিতে এবং নক্ষত্র-মণ্ডলে সমস্ত 
আকাশ ভাগ করা রহিয়াছে । কেবল ইহাই নহে, কোন্‌ কোন্‌ নক্ষত্র 
মিলিয়৷ আকাশের কোন্‌ অংশে মেষ, বৃষ, বিছা প্রভৃতির মত হুইয়। 
আছে, জ্যোতিষীরা তাহাও ম্যাপে আকিয়। রাখেন । যাহার! নক্ষত্র 
চিনিতে চায়, তাহাদিগকে সেই ম্যাপ দেখাইয়া আকাশের কোথায় 
মেষরাশি, কোথায় বুষরাশি আছে, তাহ! দেখাইয়া দেন । 

তাহা হইলে বুঝ! যাইতেছে নক্ষত্র চেনা খুব শক্ত নয়। মনে কর, 
কেহ জিজ্ঞাসা করিল, জাপানের টোকিয়ো৷ সহর কোথায়? যাহার 
ভূগোল জানা আছে, সে কানাডা বেল্জিয়ম্‌ ইংলগু বা চীন দেশে 
থোঁজ ন করিয়া, প্রথমেই জাপান দেশটিকে ম্যাপে দেখে এবং শেষে 
টোকিয়ে৷ সহরকে আঙুল দিয়া দেখায় । সেই রকম যদি কেহ জিজ্ঞাসা 
করে বুষরাশির রোহিণী নক্ষত্র কোথায়,-_তাহা হইলে যাহার নক্ষত্র 
চেনা আছে, দে কোনে দিকে না তাকাইয়া আকাশের যেখানে বুষরাশি 
আছে, তাহার খোজ করে এবং তার পরে সেখানে রোহিণী নক্ষত্রকে 
ধরিয়া ফেলে। 

পৃথিবীতে রাজার সংখ্যা খুব বেশি নয়, কাজেই রাজ্যের সংখ্যাও 
বেশি নয়। কিন্তু জ্যোতিষীর আকাশকে যে-সব মণ্ডল বা রাশিতে 
ভাগ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা অনেরু। ক্যাল্ডিয়ান নামে . 
এক অতি প্রাচীন জাতি নক্ষত্রদের লইয়া সর্ধপ্রথমে নানা আকৃতি 
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কল্পন! করিতেন। মেষপালন ইহাদের কাজ ছিল। তীহার৷ 
এখনকার লোকদের মত লেখাপড়। জানিতেন না এবং গ্রহ- 
নক্ষত্রদের গতিবিধির কথাও বুঝিতেন না। বাঘ-ভল্গুকের মুখ 
হইতে ভেড়াগুলিকে রক্ষা করিবার জন্ত তীহারা খোঁপা মাঠের 
মধ্যে শুইয়া রাত জাগিয়া পাহারা! দিতেন এবং নক্ষত্রদের দেখিয়া 
তাহাদের এক-একটা আকৃতি কল্পনা করিতেন। এই রকমে তাহারা 
দি'হ ভন্গুক ছাগল কুকুর প্রভৃতি জীবজন্তর নামে আকাশকে অনেক 
ভাগে ভাগ করিয়া ফেপনিয়াছিলেন। আজকালকার জ্যোতিষীর সেই 
ক্যাল্ডিয়ান্দেরই ভাগকে মানিয়! চলিতেছেন। আমরা তোমার্দিগকে 
আকাশের সকল নক্ষত্র-মগ্ডলের কথা বলিব না, কেবল প্রধান প্রধান 
গোটাকতককে চিনিবার উপায় বপিয়! দিব। ্‌ 
তোমরা উত্তর-আকাশের সপ্তধি নামে নক্ষত্র মগুলকে দেখিয়াছ 
+% কি? সাতটি বড় বড় নক্ষত্রকে 
ক সপ্তষি বা লইয়া এই মগ্ডলটি হইয়াছে । এখানে 
্ ূ নি সপ্তধিমগুলের একটা ছবি দিলাম। 
২০ ইহার সাতটি নক্ষত্র কেমন সুন্দর- 
ভাবে সাঙ্জান আছে দেখিতেছ। 
যখন উত্তর-আকাশে সগ্তধির উদয় 
হয়, তখন নক্ষত্রগুলিকে এ রকমেই 
টু দাজানো দেখা যাঁয়। 
্ চৈত্র-বৈশাখ মাসে সন্ধ্যার 
রি সময়ে তোমরা এই মগ্ডলকে উত্তর 
ধ্রব-তারা আকাশের খুব উপর দিকে দেখিতে 
সপ্তর্ধিষগুল ও পাইবে এবং লোষ্ঠ-আষাঢ় মাপ 
হতে তাহাকে এক-একটু করিয়া! পশ্চিমে হেলিতে দেখিবে। তার 
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পরে তান্্র আশ্বিন কািক অগ্রহায়ণঞএই চারি মাসের সন্ধ্যাকালে যদি 
তোমরা সগ্ুধির খোজ কর, তাহা হইলে তাহাকে দেখিতেই গ্ণইবে 
না। পৌধ মাসে খোঁজ করিলে সন্ধ্যার সময়ে আকাশের উত্তর-পূর্ব 
কোণ হইতে ইহাকে এক-একটু করিয়া উপরে উঠিতে দেঁখিবে । 

ঘে ছবি দেওয়া! গেল তাহার সহিত মিলাইয়। তোমরা হয় ত 
সপ্তধিকে চিনিতে পারিবে । যদি চিনিতে না পার, তবে ধাহারা একটু- 
আধটু জ্যোতিষের কথ! জানেন তীদের কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়ো, 
তিনি সপ্তধিমগ্ডলকে চিনাইয়া দিবেন। ' 

দুই হাঁজার আড়াই হাজার বৎসর আগে আমাদের পূর্ববপুরুষেরা 
সপ্তধিকে বেশ ভাল করিয়া জানিতেন এবং ইহার সাতটি নক্ষত্রের 
মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু, এবং বশিষ্ঠ এই সাতটি নাম 
দিয়াছিলেন। এগুলি আমাদের দেশের বড় বড় খধিদের নাম। এই 
জন্যই এই সাতটি তার! আকাশের যে জায়গাতে আছে, তাহাকে সঙ্থর্ষি- 
মণ্ডল বলা হয়। 

ইংরাজ-জ্যোতিষীরাও সপ্তধির সাতটি তারার এক-একটি নাম 
বাখিয়াছেন ; কিন্তু সেগুলি দেবতা বা খষিদের নাম নয়। তাহার! 
ইহাকে সপ্তধিমগুল ন! বঙ্সিয়৷ ভল্লুক-মণ্ডল বলিয়াছেন। সাতটি নক্ষত্র 
মিলিয়৷ একটি ভন্নুকের আকৃতি করিয়াছে বলিয়! তাহাদের মনে 
হইয়াছিল। শেষের তিনটি তারাকে তীহারা ভল্গুকের লেজ 
বলেন। | 

সপ্তুধির একটি তারা বড় মজার। ইহাকে আমাদের জ্যোতিষীর! 
বশিষ্ঠ বলেন। পরিষ্কার রাত্রির্তে তোমর! যদি বশিষ্ঠকে ভাল করিষ। 
দেখ, তাহা হইলে উহার ঠিক গায়ে একটি খুব ছোট নক্ষত্র দেখিতে 
পাইবে । এটির নাম “অরুত্ধতী+, | অরুত্ধূতী বশিষ্ঠের স্ত্রী। সকলের , 
তাগো কিন্তু এ ছোট নক্ষত্রটিকে দেখা ঘটে না৷ । বাহাদের দৃষ্টিশক্রি 


চা 
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খুব ভাল তাহারাই অরুত্ধতীকে দেখিতে পাঁয় । তোমরা নিশ্চয়ই 
চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইবে । 

তোমর। ঞ্ুব-তারার বোধ হয় নাম শুনিয়াছ । সব তার! রাত্রিতে 
সরিতে সরিতে পশ্চিমে অস্ত ঘায়, কিন্তু ্ব তারার অস্ত নাই,_-উদয়ও 
নাই। আজ তাহাকে যেখানে দেখিতেছ, এক শত বৎসর পরে, হয় 
ত হাজার বৎসরও পরে তাহাকে ঠিক সেই জায়গাতেই দেখা যাইবে । 
সগুধি দিয়া এই তারাট্িকে বেশ চেনা যায় । ছবিতে সপ্তধির “ক” ও 
থ* নামে যে ছুটি তারা দেখিতেছ, তাহার৷ ধুব নক্ষত্রের সহিত সর্ধরদাই 
প্রায় এক রেখায় থাকে । 

“ক” ও “খ*কে যোগ করিয়া তোমরা মনে মনে একট! রেখা 
কল্পনা কর, এবং তার পরে এই রেখাকে নীচের দিকে বাড়াইয়৷ দাও । 
এই রকম করিলে রেখাটিকে একটি মাঝারি রকমের উজ্জ্বল নক্ষত্রের 
কাছ দিয়া যাইতে দেখিবে। এই নক্ষত্রটিই ঞ্চব-তারা। ইহা! পৃথিবী 
হইতে অনেক দূরে আছে; সে দূরত্ব এত বেশি যে তাহার আলো 
পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতে পথের মাঝেই সাতচল্লিশ বৎসর কাটাইয়া 
দেয়। 

ধব-তার! আকাশের ঠিক্‌ উত্তরে থাকে এবং সগুধিমগ্তলপও উত্তর 
আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। যদি গাড়ীতে বা! নৌকায় যাইতে যাইতে 
রাত্রির অন্ধকারে তোমাদের কখনও পথ ভুল হইয়! যায়, তাহা হইলে 
এই সব নক্ষত্রদের দেখিয়া তোমরা অনায়াসে দিক ঠিক করিতে 
পারিবে । অকুল সমুদ্রে যখন জাহাজ চলে, রাত্রির অন্ধকারে দিক্‌ ঠিক 
করা বড় কঠিন হয়। জাহাজের কাণ্তেনেরা এই রকমে নক্ষত্র দেখিয়াই 
পথ চিনিয় -লন। দিনের বেলায় যখন তার! দেখা যায় না, তখন 
র্ঘ্যকে দেখিয়া! দিক্‌ ঠিক কুরিতে হয়। 

* উত্তর আকাশে ক্যাসৌপিয়া (08881019619) নামে লিন বড় 
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মজার মণ্ডল আছে। ইহার ভিতরকার নক্ষত্রগুলিকে সারি বাঁধিয়! 
ঠিক ইংরাজি অক্ষর “11”, বা “া*এর মত থাকিতে দেখা যায়। 
এখানে ক্যাসোপিয়ার একটা ছবি দিলাম। ইহা! সপ্ুধিগুলের ঠিক 


সি ফ্রুবতারা 


ৰা 
শিং রগ কযাসোপিয়া 


১... 
উপ্টা দিকে থাকে । অর্থাৎ ফ্রব-তারার একদিকে সপ্তধধি এবং তাহীর 
ঠিক উল্টা দিকে ক্যাসোপিয়াকে দেখ! যায়। কাজেই বদরের বে 
মাসে সপ্তবিকে দেখা যায় না, তখনি ক্যাসোপিয়াকে দেখা ঘায়। 
কাণ্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের সন্ধ্যার সময়ে উত্তর আকাশের বেশ 
একটু উ“্চু জায়গাক়্ তোমরা ক্যাসোপিয়াকে দেখিতে পাইবে । কিন্তু, 
বৈশাখ-জোষ্ঠ মাসে তাহাকে একবারে দেখিবে না; তখন সপ্তধিকেই 


€ নক্ষত্র 'চেন। হতথ, 


আকাশে দেখিতে পাইবে। ক্যাসোপিয়া ঠিক ছায়াপথের উপরে 
আছে ; ছায়াপথ ধরিয়! উত্তর আকাশে সন্ধান করিলে উহার খোঁজ 
পাইবে। ৫ 

আখ্বিন মাস হইতে ফাল্গুন পধ্যস্ত আমাদের দেশের আকাশ 
বেশ পরিষ্কার থাকে ।  কাত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যাকালে তোমর৷ 
ঠিক মাথার উপরকার নক্ষত্রগুলির দিকে একবার চাহিয়। দেখিয়ে । 
সেখানে একটি বড় নক্ষত্রমগ্ুল আছে । ইংরাঁজিতে এই মগ্ডলকে 
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, পেগাসস্‌ (1988999 ) বুলে। এখানে উহার একট! ছবি দিলাম। 
শ্দেখ,_ইহার চারিটি বড় বড় নক্ষত্রে একটি বৃহৎ" চতুতূ'জের মত 


২৪৮ গ্রহ-নক্ষতর 


হইয়াছে এবং তাহার এক কোণ হইতে ত্বিরটা শ্ব্ড বড় নক্ষত্র একে 
একে উত্তর আকাশের নীচে নামিয়াছে। চতুভূজকে যদি একখান! 
বড় রকমের খুঁড়ি বলিয়! ধর! যায়, তাহা হইলে নীচের তিনটি নক্ষত্রে 
ঘুড়ির লেজ হইয়াছে মনে হয় নাকি 

ধব-নক্ষত্রকে তোমর! বোধ হুয় চিনিতে পারিয়াছ। যদি চিনিয়া 
থাক, তবে ঞ্বের উপরেই তোমরা ক্যাসোপিয়াকে দেখিবে এবং 
ক্যাসোপিয়ার উপরে অর্থাৎ ঠিক মাথার উপরে পেগাসদ্‌কে খুঁজিয়া 
পাইবে । 

তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছে, ঘুড়ি ও তাহার লেজ সকলকেই 
পেগাসম্‌ বলে, কিন্তু তাহা নয়। কেবল ঘুঁড়িখানাই পেগাসদ্‌ এবং 
তাহার লেজের (তিনটি তাঁরা এন্ড্রৌমিডা-মণ্ডল। তাহা হইলে দেখ 
পেগাসদের লেজেই আর একট! নক্ষত্রমগ্ডুল আছে । 

পেগাস্‌ ও এন্ডরোমিভাকে যদি তোমরা চিনিয়া থাক, তাহা হইলে 
তোমরা! পানু রাশিকে চিনিতে পারিবে । এই নক্ষত্রমগ্ুল পেগাপসের 
লেজের শেষ তারাটিতে আরম্ত হইয়াছে । ছবিতে দেখিতে পাইবে, 
লেজের সহিত আড়াআড়ি ভাবে গোটা তিনেক নক্ষত্র রহিয়াছে, এগুলি 
পাস্ুস্‌ রাশির নক্ষত্র ॥ তোমবা আগে “আল্গল্‌” অর্থাৎ “দৈত্য- 
তারা”র নাম শুনিয়াছ। এটি বেশ উজ্জল তারা কিস্তু প্রায় তিন দিন 
অস্তর ইহার আল্লো ভয়ানক কমিয়া আসে। এই অদ্ভুত নক্ষত্রকে 
তোমরা পান্ুসমগ্ুলে দেখিতে পাইবে । কোথায় খু'জিলে সন্ধান 
পাইবে ভাহ। ছবিতে আকিয়া দিলাম । ছবি দেখিয়! আকাশে পাস্ুপূকে 
চিনিয়া লইয়ো৷ এবং তাঁর পরে ছবির সহিত মিলাইয়' আল্গলের সন্ধান 
করিয়ো.__তাহাকে নিশ্চিত দেখিতে পাইবে । 

একে একে অনেকগুলি নক্ষত্রপ্ডরের কথা তোমাদিগকে 
বজিগান। ক্যামোপিক্ঈ, এন্ড্রোমিডা, পাস্থল্,-এ সকলই ইংরাজি, 


নক্ষত্র চেনা ২৩৯ 


নাম। ইহাদের বাংজঞ্ঘা এ্রুংঙইত নাম নাই। এই নামগুলির সঙ্গে 
কতকগুলি মজার গল্প আছে ) 

একটা গল্প তোমাদের বলি, শুন। 

অনেক দিন আগে গ্রীন্দেশে সিফস্‌ (061)089) নামে এক 
রাজ। ছিলেন। তীর বাণীর নাম ছিল ক্যাসোপিয়া । রাজা ও রাণী 
অনেক দিন স্থুথে রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু তীহাদের পুত্র সন্তান ছিল 
না। এন্ড্রোমিভা নামে কেবল এক পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যার 
রূপ ও গুণের কথা দেশ-বিদেশে ছড়াইয়। পড়িয়াছিল। 

এমন স্থখের রাজ্যেও কিন্তু মহা ভয় দেখা দিল। রাজধানীর 
নিকটে একট! কিন্তৃতকিমাকার রাক্ষন আগিয়! গ্রতিদিন গণ্ডায় গণ্ডায় 
মানুষ খাইতে আরম্ভ করিল। যাহার! রাক্ষসটাকে দেখিয়াছিল তাহারা 
বলিতে লাগিল,-উহার শরীরের পিছনটা সাপের মত, সম্ুখটা! 
কুমীরের মত; তার উপরে আঁবার ছুই পাশে ছুটা বড় বড় ভান! 
যাহা হউক জলে স্থলে আকাশে সব জায়গায় সে অনায়াসে বেড়াইয়া 
ভয়ানক উৎপাত আরম্ভ করিল। জালে ধরিতে গেলে সে জাল খণ্ড খণ্ড 
করিয়া কাটিতে লাগিল,_-শিকারীদের বাণ তার গায়ে ঠেকিয় বাঁকিয়। 
যাইতে লাগিল । | 

রাজা গণক ঠাকুরকে ডাকিলেন। অনেক পাঁজিপুথি ঘাটিয়া ঠাকুর 
বলিলেন,__এই রাক্ষপ সামান্ত নয়। ইহার নাম হাইড! (11574) । 
স্বয়ং জলদেবতা রাগ করিয়! সিফসের রাজ্য নষ্ট করিবার জন্য উহাকে 
পাঠাইয়াছেন। জলদেবতার অনেকগুলি সুন্দরী কন্তা ছিল» কিন্ত 
রাজকুমারী .এন্ড্রোমিডার রূপগুণ তাদের চেয়েও বেশি । ইহ! দেখিঙ্কাই 
জলদেবতা৷ এন্ড্রোমিডাকে হত্যা করিবার* জন্ঠ হাইড! রাক্ষদকে 
পাঠাইয়াছেন। র ৮ 
** দেশময় রাষ্ট্র হইয়! গেম, এন্ড্রোমিভাকে খাইতে ন! পারিলে হুহিডর! 


২৪০ গ্রহ-নক্ষত্র 


ৰা 


রাজ্য ছাড়িবে না। রাজা ভয়ানক চিন্তিত হইয়া! পড়িলেন। প্রজ্ঞার 
বিদ্রোহী হইয়! রাঁজবাড়িতে আপগিয়া এন্ড্রোমিডার খোজ করিতে লাগিল। 

রাজ। ও রাণী কন্ঠাকে কিছুক্ষণ লুকাইর। রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
একেবারে সকলকে ফাঁকি দিতে পারিলেন না। মত্ত প্রজার 
এন্ডোমিডাকে ধরিয়া “ফেলিল এবং নদীর ধারের এক পাহাড়ে শিকল 
দিয়! বাধিয়! রাখিল। তাহারা ভাবিতে লাগিল, দেই রাক্ষসট। রাত্রিতে 
এনুডোমিডাকে খাইয়৷ পরদিন দেশ ছাড়িয়া! পলাইয়া যাইবে । 

রাজা ও রাণী এন্ড্রোমিডার জন্ত কীদিয়। কীদিয়৷ পাগলের মত 
হুইয়। গেলেন এবং এন্ডোমিডা হাতে পায়ে শিকল পরিয়া একলাটি 
কাদিতে লাগিলেন। 

রাত্রি ছুপুর হইয়া! গিয়াছে, কাদিতে কাদিতে বোধ হয় এন্ডোমিডার 
একটু ঘুম আসিয়াছিল ;--এমন সময়ে খুব বড় একটা পাখীর ডানার 
ঝটপট শব্ষে তার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি মনে করিলেন,.এইবার 
বুঝি রাক্ষদ' আপিল। ভয়ে ভয়ে চোখ খুলিলেন, কিন্তু রাক্ষদকে 
দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন, এক পরমন্ুন্দর বীরপুরুষ তীর- 
ধনুক হাতে করিয়া সম্মুখে দীড়াইয়া আছেন। তার পায়ের খড়মের সঙ্গে 
দুটা পাখীর ডানা বীধা,__ সেই ডানায় ভর করিয়া তিনি কোথা হইতে 
উড়িয়। আমিয়াছেন। বীরপুরুষ নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন, তাহার 
নাম পাহ্থগ্, বিপদের কথা শুনিয়া বাজকন্তাকে উদ্ধার করিতে 
আদিয়াছেন। | 

পান্থুন্‌কে কাছে পাইয়া এন্ড্বোমিভ খুব খুপী হইলেন এবং তার 
ভয়ও কমিল। পাস্ুস রাজকুমারীকে ভরস। দিয়া নিকটের এক 
জল্ললের মধ্যে লুকাইয়! রহিলেন। 
রাত্রি যখন প্রায় শেষ হুইয়! আসি্সাছে, তখন হাতীর ডাকের মত 
একট! শবে এন্ডোোমিডা,চম্কাইয়া উঠিলেন। নদীর দিকে তাকাই 





নক্ষত্র চেলা ২৪১. 


দেখিলেন, জল তোঁল্পাড় করিয়া দশটা হাতীর মত দেহ লইয়া হাই" 
রাক্ষস পাহাড়ের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে । কিন্তু তাহাকে আর বেশি 
দূর আসিতে হইল না, পানু সৈর দুইটা তীরের আঘাতে তাহার দেহ ছুই 
খণ্ড হইয়া গেল ! 

ভোর হইলে লোঁকে ভাবিল, এন্ট্রোমিভাকে বুঝি রাক্ষসে খাইয়া 
ফেলিয়াছে। কিন্তু যখন তাহারা শুনিল, বীর পান্থণ্‌ রাক্ষদ বধ করিয়া 
এন্ডোমিডাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তখন তাহারা খুবই আশ্চর্য হইল । 
রাজ ও রাণী কন্ঠাকে ফিরিয়া পাইয়া পরম স্থথী হইলেন। দেশে 
আবার শান্তি ফিরিয়৷ আসিল। রাজা পিফদ্‌ খুী হইয়া এন্ড্রোমিডার 
সহিত পান্থ সৈর বিবাহ দিলেন এবং অর্ধেক রাজ্য মেয়ে জাগাইকে দান 
করিলেন। , 
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তোমরা বুঝ্তেই পারিতেছ, বে গল্পটি বলিলাম তাহা সত্য নয়। 
'কিস্ত ইহাতে আগে গ্রীসেরগলোকেরা বিশ্বাস করিত ; এবং বলিত, রাণী 
ঞ্ ? ৪ ছে 


২২. গ্রহ-নক্ষত্র 


ফ্যাসোপিয়া, রাজ-জামাতা। পান্ুদ্‌ এবং রাজকন্ত। এন্ড তার 
পর এক-একটা নক্ষতরমণ্ডল হইয়া আকাশে রহিয়াছেন। 

সিফস্‌ এবং হাইডুও উত্তর-আকাপের ছুই স্থানে আছে । তোমর। 
যখন নক্ষত্রের বড় ম্যাপ দেখিয়া তার! চিনিতে শিখিবে, তখন &ঁ দুইটি 
নক্ষত্র-মণ্ডলকে দেখিতে পাইবে । 

যাহা হউক এখন আন্ত নক্ষত্রমগ্ডলের পরিচয় দেওয়! যাউক। 
পূর্ব পৃষ্ঠায় একট! ছবি দিলাম । দেখিলেই বুঝিবে, ছবিতে ধব-তারা ও 
ক্যাসোপিঞা! আছে। তার পরে পান্থুসের সেই তিনটি তারাও আছে। 
কিন্তু পাস্ুপ্মণ্ডল এখানে শেষ হয় নাই। ছবিতে দেখিবে, একগাছি 

মালার মত বাঁকিয়। গিয়া পানু সের অপর তারাগুলি “সাতভাই,, মগ্ডুলে 

ঠেকিয়াছে। 

“সাত ভাইকে, তোমরা! আকাশে দেখ নাই কি?" কেহ কেহ 
ইহাকে “সাত বোন্”ও বলে। অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যার পরে ইহাকে 
পূর্ব-আকাশে দেখিতে পাইবে । দেখিলে বোধ হইবে, যেন কতকগুলি 
জোনাকী পোক। জড় হইয়! মিট্মিট করিতেছে । চেষ্ট1! করিলে তোমরা 
ইহাতে অনায়াসে ছয়টি তার! গুণিয়। বাহির করিতে পারিবে । দৃরবীণে 
কিন্ত “সাত ভাইয়ে” প্রায় চারিশত নক্ষত্র দেখা যার । আমাদের দেশের 
প্রাচীন জ্যোতিষীরা এই সব নক্ষত্রকে কৃত্তিকা-রাশি বলিতেন।. ইছা! 
বৃরাশিরই একটা এংশ। 

কৃত্তিক। অর্থাৎ “সাত-ভাইয়ের” নীচেই তোমর! রোহিণীকে দেখিতে 
পাইবে । এটি লাল রঙের বেশ একটি উজ্জল নক্ষত্র। তিন কফোণার 
মত যে একটু জায়গায় অনেকগুলি” নক্ষত্রকে জটলা! করিতে দেখিবে, 
যেখানেই রোহিণীকে থুঁজিয়া পাইবে । আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা ' 
বলিতেন, োহিবী চন্দ্রের স্ত্রী এবং বধ গ্রহটি রোহিণী ও চক্জের পুজ। | 
তোমর! আকাশে “কালপুরুষ নামক নক্ষত্রমগ্ুলকে দেখিয়াছ কি ?* 


নক্ষু দেন৷ 0 সঙ, 


সমন্ত আকাশে এমন সুন্দর মণ্ডল বোধ হয় আর নাই । : এখানে তাহার 
একটা ছবি দিলাম। রেখা টানিয়! নক্ষত্রের যোগ করিয়। দিযাছি,_ 
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ঠিক ধেন একট। মানুষের মত চেহারা হইয়াছে । তাহার হাতে ধনুক 
আছে, কোমরে কোমর-বন্ধ আছে; কোমর-বন্ধে তলোয়ার ঝুলানো 
আছে। ইহাই কাল-পুরুষ। ইহার ইংরাজি নাম ওরায়েন্‌ ( 07162 ) 
অগ্রহায়ণ মাসের শেষাঁশেষি সন্ধ্যার পরে, পূর্ব-আকাশে তাকাইলেই 
তোমরা কাল-পুক্রবকে দেখিতে পাইবে । মাঘ মাসের সন্ধ্যা তাহাকে 
প্রায় মাথার উপরে দেখিবে। তার পরে বৈশাখ-জ্যৈষ্টের সন্ধ্যাকালে 
তাহাকে পশ্চিমে অন্ত যাইতে দেখ) যাইবে । আগে আমর! কাল- 
পুরুষের যে একটি নীহারিকার ছবি দিয়াছি, তাহা ইহারি 'কোমরবন্ধের 
নীচে তলোয়ার খানির মধ্যে আছে। বদি দূরবীগ দিয়া কখনে। নক্ষন্ত 
* দেখার সুবিধা হয়, ্ নীহারিকাঁটিকে একবার দেখিয়া! লইয়ে!। 


২88... গ্রহ-নক্ষত্র 

“সাঁতভাই” সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনা যায়। “সাতভাই”কে 
আমাদের দেশের কোনো কোনে জ্যোতিষী “মাতৃমগ্ডল”' নাম দিয়াছেন । 
সাধারণ লোকের বিশ্বাদ ছিল, মাতৃমণ্ডলের ছয়টি তারা সপ্তধষি-মগুলের 
ছয়জন খষির স্ত্রী “কালপুরুষকে” লইয়া যে গল্প আছে, তাহা আবার 
অন্ত রকম। প্রজাপতি ও উধা নামে ছুইটি দেবতার কথ! আমাদের 
অতি প্রাচীন ধর্থগ্রস্থ বেদে লেখা আছে। গলে শুনা যাঁয়, প্রজাপতি ও 
উ্া হরিণের আকুতি লইয়! নাকি কালপুরুষদের তারার মধ্যে লুকাইয়া 
আ.ছ। 

&ঁ দুই নক্ষত্রমগ্ুল-সম্বন্ধে ইংরাজিতে যে গল্প আছে, তাহা বড় 
অজার। 

আমাদের সরস্বতী যেমন বিগ্যার দেবতা, গ্রীকদের ডিয়ানা নামে 
সেই রকম এক দেবী ছিলেন। তাহাকে সকলে চন্তর-সুর্যোর আলোর 
দেবতা বলিয়াও মানিত। ডিয়ানার ছয় জন সথী ছিল । তাহাদের 
কাজকন্ম্ম বেশি ছিল না; এইজন্ত ডিয়ানা দেবী রাত্রিতে ঘুমাইয়৷ পড়িলে 
তাহারা জ্যোতশ্নার আলোতে পাহাড়-পর্বতে বেড়াইয়া গান করিত ও 
নাচিত। 

এই সময়ে গ্রীন দেশে ওরায়েন নামে একজন ব্যাধ ছিল। সে. 
পাহাড়-পর্বতে শিকার করিয়া বেড়াইত। একদিন এ ছয় সখীদের 
সঙ্গে ওরায়নের দেখা হইয়া গেল। তাহার হাতে ধনুক-বাণ ঢাল- 
তলোয়ার ছিল, তার উপরে চেহারাটাও যমদুতের মত ভয়ানক ছিল। 
এই সব দেখিয়। শুনিয়া সঘীর! ভয় পাইয়া! পলাইতে লাগিল। ওরায়েন্‌ 
ভাবিল এ কি কাণ্ড! উহার! দৌড়ায় কেন? সে মজ! দেখিবার জন্য 
স্থীদের পিছনে দৌড়িতে লাগিল কিন্তু তাহাদের ধরিতে পারিল না। 
ধরা পড়িবার আগেই ছয় সী ছয়টি পায়রার মৃসত গ্রহণ করিয়। আকাশে 
উড়িতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে অনেক উপরে উঠিয়া ছয়টি" 


নক্ষত্র চেন! ২৪৫. 


নক্ষত্রের আকারে আকাশে ভাসিয়া রহিল। গ্রীন দেশের লোকের 
বলে, এ ছয়টি নক্ষত্রই একত্র হইয়া আজও আকাশে রহিয়াছে। ইহারাই 
আমাদের “পাততভাই” অর্থাৎ ক্ৃত্তিকা-রাশি। আর দেই ব্যাধটিই 
কালপুরুষ । এইজন্টই ইংরাজিতে কালপুরুষকে আজও ওরায়েন 
বলা হয়। 

কালপুরুষ আকাশে উঠিয়া বাদ করিতে আরম্ত করিলে, তাহার 
পোষা শিকারী কুকুরটাকে ছাড়িতে পারে নাই। ইহাও এখন একটা! 
নক্ষত্রমণ্ডল হইয়া আকাশে আছে। ছবিতে কুকুর-মণ্ডল তোমরা 
দেখিতে পাইবে । ইহার মাঝে ষে উজ্জল তারাঁটি রহিয়াছে, তাহাকে 
চিনিতে তোমাদের কষ্ট হইবে না। এই নক্ষত্রকে ইংরাজিতে পিরিয়ন্‌ 
(১8108) বা ভগৃ- টার অর্থাৎ কুকুর-নক্ষত্র বলা হয়। আমাদের দেশের 
প্রাচীন জ্যোতিধীর' ইহার নাম দিয়াছেন “লুন্ধক», | লুব্ধকের চেয়ে 
উজ্জল তারা সমস্ত আকাশেও খুঁজিয়া মিলে না। কিন্তু ইহা অনেক 
দূরের নক্ষত্র,-_-ইহার আলো পৃথিবীতে পৌছিতে পথের মাঝে সাত আট 
বংসর কাটাইয়। দেয় । ভাবিয়া দেখ লুব্ধক কত দূরে আছে। আগে 
তোমাদিগকে যে রোহিণী ($1961)670) নক্ষত্রের কথা৷ বলিয়াছি, তাহ। 
আরো দূরে আছে। ইহার আলো! বত্রিশ বৎসরে পৃথিবীতে পৌছায় ! 

যাহা হউক আমরা যে ছবি দিলাম, তাহার সহিত আকাশের 
নক্ষত্রদের মিলাইয়া তোমরা লুন্ধককে চিনিয়া লইতে পারিবে | 

অনেক নক্ষত্র মণ্ডলের কথা বলা হইল। ইহা বুঝিয়৷ ও ছবি 
দেখিয়া তোমরা! উত্তর আকাশের নক্ষত্রমগ্ুলগুপিকে চিনিতে পারিবে। 
এইরকম চেমা-পরিচয় হইলে তৌমর! যদি নক্ষত্রদের একখান। ভাল 
মানচিত্র হাতে পাও, তাহ! হইলে আকাশের অপর অংশের মগ্ডলগুলিকে 
চিনিতে তোমাদের একটুও কষ্ট হইবে না। 





আমাদের জ্যোতিৰ 


নক্ষত্রে চেনা সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম, তাহ! পড়িয়া তোমর! হয় ত মনে 
করিতেছ, নক্ষত্রদের চিনিবার এতই কি দরকার! পৃথিবীর খরব 
না লইলে আমাদের চলে না, তাই ভূগোল পড়া দরকার ; কারণ দেশ 
বিদেশে চলা-ফেরা করিতে হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্ত চিঠি-পত্র 
লিখিতে হয়, কিস্তু আমরা ত আকাশের গ্রহনক্ষত্রে বেড়াইতে .যাই 
না, তবে কেন আকাশকে এত ভাগ করিয়া তাহাদের চিনিয়। 
রাখ! হয় ? 

এই রকম প্রশ্ন তোমাদের মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্ত 
আকাশের গ্রহনক্ষত্র চন্্রনুর্যের গতিবিধি লইয়া সংসারের যে-সব কাজ- 
কশ্ম চলে, তাহার কথা শুনিলে তোমরা বুঝিবে নক্ষত্র-মগ্ডলকে না 
চিনিলে একবারেই চলে না। 

আজকাল আমর! সমস্ত দিনটাকে কত রকমে ভাগ করি মনে 
করিয়া দেখ। আমাদের সেকেণ্ড আছে, মিনিট আছে, ঘণ্টা আছে। 
তার পরে আবার প্রহর, দণ্ড, পল, বিপল, কত কি আছে। অল্প 
দামের ঘড়ি এখন যেখানে সেখানে পাওয়া যায়, কাজেই সময়ের 
হিসাব করিতে আমাদের কষ্ট হয় না। কিস্ত অতি প্রাচীনকালে 
আমাদের পুর্ব্বপুরুহদিগের এ স্থবিধ! ছিল না। কাজেই ভন্তরনুধ্যের 
চলাফেরা দেখিক্লাই তাহাদের সময় ঠিক করিতে হইত। আবার চক্র 
সুর্যের গতি ঠিক করিবার জন্ত নক্ষত্র চেনার দরকার হইত। এই 


*.. আমাদের ্যোতিষ ' হু 
সকল কারণেই বিশেষ প্রয়োজনে পড়িয়া তাহারা নক্ষত্রদের ভাগ করিয়া 
ছিলেন। 
এক ঘণ্টা সময় কি রকমে নির্ণয় করা হইয়াছে, তোমর! বোধ 
হয় জান। পৃথিবী যে সময়ে মিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার 
ঘুরপাক খার, তাহাকে সমান চবিবশ ভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক 
ভাগের সমযটুকুকে' এক এক ঘণ্টা বল! হয়। কিন্তু আমাদের পূর্ব 
পুরুষের! এরকমে সময় ভাগ করিতেন না; তাহারা চাদের গতিবিধি 
দেখিয়াই সময় ভাগ করিতে আরম্ত করিয়াছিলেন। ইহারা হিসাব 
করিয়াছিলেন, এক পূর্ণিমার পর আর এক পুণিমা আলিতে সাড়ে 
উনত্রিশ দ্রিন সময় লাগে। এই সময়কেই তাহার! মাস নাম দিয়া- 
ছিলেন। তার পরে দিনে দিনে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে আসিতে টাদ 
কোন্‌ কোন নক্ষত্রের ভিতর দিয় যায়, তাহারে। হিসাব করা তাহাদের 
দরকার হইয়াছিল। তীহারা টাদের পথের উপরকার নক্ষত্রগুলিকে 
চিনিয়া রাখিতে লাগিলেন এবং যে সব নক্ষত্রদের মাঝে টার্দের একবার 
পৃিম। হইল, একমাস পরে আবার. সেখানেই পুণিমা হয় কি না, সাহারা 
লক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখ! গেল তাহা হয় না। আজ আকাশের 
ঘে জায়গায় পূর্ণিমার টীদকে দেখা গেল, চাঁদ সাতাইশ দিনে ঠিক সেই 
জায়গায় আবার আসিয় ছড়ায়, ইহাই ধরা পড়িয়া গেল। কাজেই 
স্থির করিতে হইল, সাড়ে উনত্রিশ দিন অস্তর পুণিমা হইলেও সাতাইশ 
দিনেই চাদ সমস্ত আকাশকে চক্র দিয়া আসে। 
এই রকমে গতি ঠিক কর৷ হইলে টাদ কোন্‌ নক্ষত্র হইতে কোন্‌ 
নক্ষত্রের কাছে এক দিনে আগাইফ্তে থাকে, তাহ! ঠিক করা দরকার 
হইল। কাজেই আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীর চাদের পথের 
উপরকার সব তারাকে সাতাইশট। ভাগে ভাগ করিয়া ফেলিলেন এবং 
গ্রতোক ভাগের তারাগুলি একত্র হইয়া কি রকম আকুতি পাইয়াছে, 


২৪৮ নর হর 


তাহাও ঠিক, রিলেম। অ নী ক বু] 
ইনু 


চি খড০ু ইরা জ্যেষ্ঠ, মুলা, 
শত টি ভাদ্রপদা, উত্তরভাদ্রপদা এবং ০ 
রা সাতাইখটি নাম তোমরা! বোধ হয় বাংল! পাঁজিতে দেখিয়াছ। 
এগুলিই চাদ্দের সাতাইশ দিনের পথের সাতাইশটি নক্ষত্র-মগ্ডলের 
নাম। সাধারণতঃ ইহাদিগকে “নক্ষত্র” বলা হয়। 

আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীর এই রকম নাম দিয়াই ছাড়েন নাই, 
প্রত্যেক নক্ষত্রের ভারাগুলি একত্র হইয়া কিরকম আকুতি পাইয়াছে 
তাহারা আকিয়া লোকদের বুঝাইয়াছেন এবং এক একটা নক্ষত্রের 
অধিকারে চাদ প্রতিদিন কতক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাও পাঁজিতে 
লিখিয়া রাখিবার ব্যবস্থ। করিয়াছেন । | 

মনে কর, ১৩২১ সালের পাঁজিতে ৭ই পৌষ তারিখের বিবরণটা 
আমরা দেখিতেছি । পাঁজিতে লেখা আছে, নে দিন রাত্রি চাবিটা 
চৌত্রিশ মিনিট পর্য্যস্ত শতভিষা নক্ষত্র। ইহা দেখিলেই বুঝিতে 
হইবে, ৭ই পৌষে টাদ আকাশের শতভিষা নক্ষত্রমগ্ুলে চারিটা চৌত্রিশ 
মিনিট পথ্যস্ত ছিল এবং তাহার পরেই সে পূর্ববভাদ্রপদা নক্ষত্রে পা 
দিয়াছিল। 

তাহা হইলে দেখ,_ অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি নামগুলা পীজিতে 
বুথা লেখা হয় নাই। নামের অর্থ যাঁহাই হউক, নামগুলি চাঁদের 
পথের তারাদের আরুতি চিনাইয়! দেয় । যদি জ্যোতিষ-জানা কাহাকে 
কাছে পাও, তবে জিজ্ঞাসা করিলে*তিনি তোমাঁদিগকে টাদ্দের পথটি 
আকাশের গায়ে ঠিক্‌ দেখাইয়া! দিতে পারিবেন; তখন অশ্বিনী, ভরণী 
প্রভৃতি নক্ষত্রের কোথায় আছে তোমর! গিনিতে পারিবে । 

সাধারণ লৌকে এই সাতাইশটি নক্ষত্রকে কি বলে, বোধ হয়? 


আমাদের জ্যোতিষ ২৪৯ 


তোময়া জান না । লোকে বলে, দক্ষ রাজার সাতাইশটি কন্তা ছিলেন, 
এবং তীহাদেরি নাম ছিল অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, 
ইত্যাদি । দক্ষ রাজা সাতাইশ রাঞ্কন্তার জন্য সাতাইশটি জামাইয়ের 
সন্ধান করিতে ন! পারিয়া, এক টাদের সঙ্গেই সাতাইশ কন্তার বিবাহ 
দিয়াছিলেন। ত্রাহারাই এখন সাতাইশ নক্ষত্রের আকারে আকাশে 
ছড়াইয়া রহিয়াছেন। টাদ সাতাইশ দিনে ইহাদেরি এক একবার 
দেখা দিয়া ঘুরিয়া বেড়ার । 

বৈশাখ, জ্যেষ্ঠ, আষাঢ় প্রভৃতি যে বারোটা মাসের নাম আছে, 
সেগুলি আমাদের পূর্বপুরুষের কোথা হইতে পাইয়াছিলেন, তাহা বোধ 
হয় তোমরা! জান না। এই সর নামের সঙ্গেও জ্যোতিষের কথ! 
জড়ানো আছে। প্রতিমাসেই একবার অমাবস্তা এবং একবার পুণিমা 
হয়, ইহা তোমরা! জান। প্রত্যেক পূর্ণিমায় চাদ আকাশের কোন্‌ 
নক্ষত্র-মগুলে থাকে, আমাদের পূর্ববপুরুষে রা ভাল করিয়া দেখিতেন এবং 
সেই নক্ষত্রের নামে মাসের নাম দিতেন। বৎসরের যে মাপটিকে 
আমরা বৈশাখ বলি, সেই সময়ে টাদ বিশাখা নক্ষত্রে আপিয়া পূণিম! 
দেখাইত ; তাই শ্রী মাসের নাম বৈশাখ হইয়াছিল। ইহার পরের 
পৃণিমা জ্োষ্ঠা নক্ষত্রে হইত, তাই বৈশাখের পরের মানটির নাম জ্যৈষ্ঠ 
হইয়াছিল । এই রকমে আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্বিন প্রভৃতি বাকি সব 
মাসেরই নামের সঙ্গে এক একট! নক্ষত্র-মগুলের নাম জড়াইয়! ছিল। 
এখন অবস্ত বৈশাখের পূর্ণিমা! বিশাখা নক্ষত্রে হয় না এবং জ্যৈষ্ঠের 
পৃণিমাও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে হয় না; তথাপি আমরা আজও পূর্ববপুরুষদিগের 
দেওয়া নামগুপিকে লইয়া বৎদকেের বারোটা মালকে বৈশাখ জোষ্ঠ 
আষাঢ় ইত্যাদি বলি। 

তাহা হইলে দেখ, আমাদের পূর্বপুরুষের! লময়-বিভাগ, নক্ষত্র 
'বিভাগ, ইত্যাদি যাহা কিছু করিতেন, তাহার মধ্যে একটুও মিথ্যা! 


২৫৯ গ্রহ-ন্ক্ষত্র 


বা আজগবী ব্যাপার থাকিত না। খাঁটি সত্য ঘটন! লইয়াই তাহাদের 
কারবার ছিল এবং সতাগুলিকে আবিষ্কার করিবার জন্ত তীহাঙ্গিগকে 
বৎসরের পর বৎসর চন্তরসুর্ধ্যগ্রহতারার গতি দেখিতে হইত এবং অনেক 
হিসাবপত্র করিতে হইত। আজকালকার পাঁজিতে তোমরা তিথি 
নক্ষত্র সংক্রান্তি প্রভৃতি যে কথাগুলি দেখিতে পাও, সেগুলি অর্থশৃন্ঠ 
নর়। আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীর! যে-সব তত্ব বু পরিশ্রমে 
আবিঞ্চফার করিয়াছিলেন, তাহাই এ সব কথার মধ্যে লুকান 
আছে। 

যাহা হউক এপধ্যস্ত যাহা বলিলাম তাহা! হইতে তিথিনক্ষাত্রের 
মধ্যে নক্ষত্রের কথাট। বোধ হয় তোমর! বুঝিতে পারিয়াছ। এখন 
তিথির কথাট।! তৌমাদিগকে বলিব। 

ইহা বুঝিতে হইলে আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা দিন মাস ও 
বৎসরের যেরকম গণন! করিতেন তাহ! আগে জানা প্রয়োজন । 
ইংযাঁজি হিসাবে দিন মাস ও বৎসরের কি রকম গণন! চলে, তাহা বোধ 
হয় তোমরা জান। এই গণন! পুথিবীর গতি দেখিয়াই করা হয় । 
পৃথিবী চবিবশ ঘণ্টায় নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার -ঘুরঁ্পাক্‌ 
খায়, এঞ্ন্ত আমাদের চলিত দিনের পরিমাণ চবিবশ ঘণ্টা । এই রকম 
তিন শত পইবট দিন ছয় ঘণ্টায় পৃথিবী হূর্য্যকে একবার ঘুরিয়া আসে, 
এজন চলিত বৎসরের পরিমাণ তিন শত পঁই্যটট্র দিন। বাকি যে ছয় 
খণ্ট থাকে তাহা বৎসরের মধ্যে ধরা হয় না। এই ছয় ঘণ্টা চারি 
বৎসরে জম! হুইয়! যখন চবিবশ ঘণ্টা অর্থাৎ এক দিন হুইয়া দাড়ায়, 
তখন তাহ। সেই বৎসরের ফেব্রুয়ারি মামে যোগ করা হয়। ইহাতে 
চারি বংসর অন্তরে আটাশ দিনের ফেব্রুয়ারি মাস উনত্রিশ দিনে শেষ 
হইতে থাকে । কাজেই হিসাব ঠিক্‌ থাকিয়া, যায়। 

কিন্তু আমাদের জ্যোতিষীর পৃথিবীর ঘোরাঘুরি দেখিয়া, সণ 


আমাদের ॥ক্াতিষ ২৪১ 


বৎসর ব। দিনের হিসাব করিতেন না। চাঁদকেই তীরা ভাল করিয়। 
চিনিতেন এবং চাদের গতি লইয়ই সময় ভাগ করিতেন। 
এক পুণিম! হইতে আর এক পুণিম! আসিতে, সাড়ে উনত্রিশ দিন 
সময় লাগে, একথা আগেই তোমাদিগকে বলিয়াছি। ইহাই আমাদের 
“চান্্র মাসের” পরিমাণ । এই মাসকে যদি ত্রিশটি সমান ভাগে ভাগ 
করা যায়, তাহা হইলে যে এক একটু সময় পাওয়া যায়, তাহাই 
আমাদের তিথি বা! “চান্্রদিন” । বারে! “চান্দ্রমাসে” অর্থাৎ তিন শত 
ফাইট্‌ তিথিতে আমাদের এক চান্দ্র বৎসর । 
ত্রিশ দিনকে যদি ত্রিশট। সমান ভাগে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে 
এক একটা ভাগে চবিবশ ঘন্টা অর্থাৎ এক দিন করিয়। পড়ে, তাহ 
হইলে দেখ,_-আমাদের চান্দ্রদিন অর্থাৎ তিথিগুলা একদিনের চেয়ে 
এক একটু ছোট। যাইট দণ্ডে এক দিন হয়, কিন্তু তিথি হয় উনষাট 
দণ্ডে। এই জন্যই এক পুণিমা হইতে আর এক পুর্ণিম! পধ্যস্ত যে সাঁড়ে 
উনত্রিশ দিন সময় পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে দুইটা প্রতিপদ, ছুইটা 
দ্বিতীয়া, ছুইট। তৃতীয়! প্রভৃতি ত্রিশট। তিথি খাপ খাইয়া যাষ। 
আমরা চবিবশ ঘণ্টায় এক দিন গণনা! করিয়া থাঁকি। কিন্ত যদি 
কেহ এই নিয়ম না মানিয়া তেইশ ঘণ্টায় দিন গুণিতে আরম্ভ করে, 
তাহ! হইলে মাসের ও বৎসরের হিসাবে কি রকম গোলযোগ উপস্থিত 
হয় ভাবিষ্বা দেখ দেখি । যে সময়ে চব্বিশ ঘণ্টার এক দিন শেহ 
হইবে, মেই সময়ে তেইশ ঘণ্টার এক দিন শেষ হইয়া আরে! এক ঘণ্টা 
বেশি হইবে না কি? আমাদের চান্দ্র বৎসর ও প্রচলিত বৎসরের 
মধ্যে ঠিক এই রকমেরই গোলযোগ আপিক পড়ে 
বারো চান্্র-মাসে তিন শত যাইট্টি তিথি থাকে, কিন্ত তিথিগুলি 
» এক দিনে চেয়ে কিছু ছেঁটি। এজন দিনের হিসাব করিলে দেখা যায়, 
খারে চাস মাসে তিন শত চুয়াক্নটির বেশি দিন ধাকে না। কাজেই 


২৫২. সিহাসহাজ, 


বলিতে হয, আমাদের তিথির বৎসর অর্থাৎ চান্-বৎসর তিন শত চুয়ায় 
দিনে শেষ হইয়া পড়ে । কিন্তু প্রচলিত বৎসর শেষ হইতে তিন শত 
পইয্ট্র দিন ছয় ঘণ্টা সময় লয়। কাজেই চান্দ্র-বৎসর প্রত্যেক 
প্রচলিত বৎ্মরে এগারো দিন ছয় ঘণ্টা করিয়া! আগে চলে । 

অমিল জিনিসটাই খারাপ । তার পরে যদি সেই অমিল. বৎসরের 
পর বৎসর জমিয়া খুব বড় হইয়া দীড়ায়, তখন তাহা আরো খারাপ 
দেখায় । 

মনে কর, তোমাদের বাড়ীতে রোজ যে ই টাকার বাজার করা 
হয়, বাড়ীর কর্তা তোমাকেই তাহার হিসাব রাখিতে বলিলেন ' শাক, 
বেগুন, ঘি তেল সকলেরি হিসাব তুমি খাতায় লিথিয়! ঠিক্‌ দিলে, কিন্ত 
দুই পয়সার যে লবণ কেনা হইয়াছিল তাহা লিখিতে ভুলিয়া! গেলে-। 
তাহা হইলে দেখ,__ছুই টাকার হিসাব লিখিতে গিয়া! তোমার ছুই পয়সার 
অমিল হইল । কর্তা হিসাব দেখিলেন এবং বলিলেন, ছুই টাকার মধ্যে 
ছুই পয়সার তুল বেশি কিছুই নয়। কিন্তু তুমি যদি এক বৎসরের 
তিন শত পইষাঁউ দিন ধরিয়া এই রকমে দুই পয়সার অমিল করিতে 
থাক, বৎসরের শেষে কত অমিল হয় ভাবিয়া! দেখ দেখি । সাত শত 
ত্রিশ পয়সা অর্থাৎ এগারো টাক। সাড়ে ছয় আনার হিসাব বাদ পড়িয়া 
যায় । এই অমিলকে কখনই কম বলা যায় না। সেই রকম প্রচলিত 
বৎসর ও চান্দ্রবংপরের মধ্যে যে এগারো দিনের তফাৎ আছে, তাহ! 
যদি কেবল এক বৎসরের জন্য হইত তাহ! হইলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু 
তিন বৎনরে যখন ওঁ এগারো দিন বাড়িতে বাড়িতে তেত্রিশ দিন এবং 
পাঁচ বৎদরে পঞ্চানন দিন হইয়। দীড়ান্ব, তখন তাহা নজরে পড়ে । এই 
সময়ে এই তফাৎ ঘুচাইবার জন্ত চেষ্টা না করিলে চলে ন1। 

তোমর! হয় ত ভাবিতেছ, প্রচলিত বৎনর ও চান্দ্রবৎসরের এই 
তফাৎ থাকিলে ক্ষতি কি! কিন্তুক্ষতি থে আছে। ১৪ 


এন 
. ৪. র্‌ 
| নি 


পোহাইতে গারিবে। কিছু চেন বৈশাখ মালে রোদ ারান্কার পি 
না, গুধন হৃর্থাকে ঠিক্‌ মাথার উপর দিয়া পশ্চিমে ফাইতে দেখিবে। : রঃ 

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, চাদ যেমন অমাবস্যার পর হইতে দিনে 
দিনে আকাশের -বক্ষত্রদের ভিতর দিয় চলে, সুর্যাও সেই রকম 
আকাশের নান! স্থামে জার়গ! বদ্লাইতে বদ্লাইতে চলে। দিনের 
আলোতে নক্ষত্রদের দেখা যায় না ;_দেখা গেলে পট বুঝিতে পারিতে 
ধা চাদের মতই নানা নক্ষত্রমগ্ডলের ভিতর দিয়! চলা-ফের। করে। | 

তাহা হইলে বুঝা বাইতেছ্কে, আকাশের নক্ষত্র-মণ্ডলদ্ধের উপর দিয়? 
টাদ্দের যেমন একটা পথ আছে, হৃর্যেরও সেই রকম গথ আছে। 
তফাতের মধ্যে এই যে, চাদ সাতাইশ নক্ষত্রদের উপর দির! সাতাইশ 
দিনে একবার চক্র দেয়, সুর্য তব রকম একটা চক্র দিতে এক বৎসর 
অর্থাৎ তিনশত পইরা ট্র দিন সময় লয় । | 

তোমর! এই কথ শুনিয়। বোধ হয়, একটু গোলধোগে পড়িকেছ 
চাদ দাতাইশ দিনে পৃথিবীকে থুরিয়া আলে, কাজেই সে এ সময়ে 
সাতাইশ নক্ত্রদের উপর দিয়া চলে। একথা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু 
সুর্য ত পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরপাক খায় না) তবে কেন-চাহাকে 
আকাশের নক্ষত্রদের উপর দিয়া তিনশত প্র দিনে চক্র দিতে দেখ? 
যাইবে ? 

এই প্রশ্ন তোমাদের মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক । যখন্ব 
তোমাদের মত ছোট ছিলাম, তখন আমরাও ব্যাপারটি ভাল করি 
বুঝিতাম না । একটা উদাহরণ দিলে বোধ হয় বুঝিবে । 

পরু পৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম 1 দেখ, ছবির মাঝে একটা ছোট 
মন্দির রহিয়াছে এব মন্দিরটিকে খিরিয়া একট! গোল রাস্তা আছে । 
ধরবাড়ী গাছপালা! সবই রাস্তার বাহিরে দূরে দূরে আছ্ছে। ্‌ ৫ 
* . এখন মনে কর, তুমি যেন ছবির বট গাছের কাছ হইতে গোলাকার 


২৫৬: গ্রহ-নক্ষত্র 


রান্ত! ধরিয়া ডানদিকে চলিতে আরস্ত করিলে এবং মাঝে মাঝে, মঙন্গিরটার 
দিকে তাঁকাইতে লাগিলে। বট গাছের কাছে দীঁড়াইয়া তুমি যদি মন্দিরটিকে 





দেখ, তবে মন্দিরের পিছনে কি দেখিবে? রাস্তার ধারের এ তাল- 
গাছটিকে মন্দিরের পিছান দেখা যাইবে না কি? মন্দির যদি রাস্তা 
হইতে একটু দূরে থাকে, তাহা হইলে উহাকে তালগাছটাঁর একবারে 
গায়ে লাগানো দেখা যাইবে । 

এখন মনে, কর, তুমি রাস্তায় একটু চলিয়! ছবির সাঁকোর কাছে 
দীড়াইয়াছ। এখন তুমি মন্দিরের পিছনে কি দেখিবে? আর তাল 
গাছটিকে দেখিবে না; বোধ হইবে যেন, শী ছোট কুঁড়ে ঘরটির 
' গায়ে মন্দির লাগিয়। আছে। রাস্তার উ*চু টিবিটার কাছে গিয়া াড়াইলে, 
কুঁড়ে ঘরটিকেও মন্দিরের পিছনে দেখ। যাইবে না, তখন এ নিশানটির 
গায়ে মন্দির আসিয়! ঈ্লাড়াইবে । 

- তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেম্ন, তুমি যেমন্‌ বট গাছ এবং সীঁকে। 
প্রভৃতি জায়গা পার হইয়! রাস্তার চলিতে অরস্ত করিবে, তেমনি প্রথমে 


আমাদের জ্যে্তিষ ২৫৭ 
তালগাছ, তার পরে কুঁড়েঘর, তার পরে নিশান, ধানের ক্ষেত ইত্যাদি 
বারোট। জিনিসের গায়ে মন্দিরকে একে একে দেখিতে পাইবে। 

এই উদ্দাহরণের কথাটা বদি বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে নক্ষব্রদের 
ভিতর দিয়া সুর্যের গতির কথাও তোমরা বুঝিবে । তুমি যেমন গোল 
রাস্তায় চলিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিলে, আমাদের পৃথিবীও তেমনি 
আকাশের উপরকার এক গোল বান্তায় চলিয়া! সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়। 
আসে। পৃথিবীর রাস্তার বাহিরে অবশ্ত গাছপাল! ঘরবাড়ী কিছুই থাকে 
ন!; থাকে কেবল নক্ষত্রমগ্ুল। কাজেই তুমি যেমন মন্দিরটিকে একবার 
তালগাছের গায়ে, তার পরে ঝুঁড়ে ঘরের উপরে একে একে দেখিলে, 
পৃথিবী হইতে হুধ্যকে ঠিক তেমনি করিয়া একবার এক নক্ষত্রমগুলে, 
তার পর আর শুক নৃতন নক্ষত্রমগ্ডলে পরে পরে দেখা বায় । 
তুমি কতক্ষণে ছবির গোল রাস্তা দিয়া মন্দিরকে থুরিয়া আসিতে 
পার জানি না। কিন্ত পৃথিবী এক বৎসরে তাহার গোল রান্তা দিয়! 
সু্যকে ঘুরিয়া আসে । কাজেই আমরা পৃথিবীতে থাকিয়া আকাশের নান! 
নক্ষত্রমগ্ডলের উপর দিয়া হুর্যযকে এক বৎসরে ঘুরিক্া আসিতে 
দেখি। নক্ষত্রমগ্ডলের উপর দিয়া সুর্যের এই পথটাকে রাশিচক্র 
বলা হয়। 
জ্যোতিষীর! রাশিচক্র অর্থাৎ ন্ুধ্যের বাস্তার* উপরকার সব 
নক্ষত্রদের চিনিয়া রাখিয়াছেন এবং রাস্তাটিকে বারোটা ভাগ করিয়! 
প্রত্যেক ভাগের নক্ষত্রমগুলের এক-একট। নামও দিয়াছেন। বৈশাখ 
মাসে তুর্ধ্য রাশিচক্রের ষে অংশটুকু ধরিয়া! চলে তাহার নাম মেষ রাশি, 
জ্যৈষ্ঠ মাসের অংশ বৃষ রাশি, আষাঢ় মাসের অংশ মিথুন বাশি 
ইত্যাদি । 
০. তাহ হইলে বুঝিতে $রিতেছ, গাড়ীর চাকার মত ছবি জাকির! 
£তাহাতে মেষ, বৃষ, মিথুলপ, কর্কট, সিংহ, কন্তা, তুলা, বিথী, ধনু, মকর, 
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২৫৮ গ্রহ-নক্ষত্র 


কুল্স, প্ীন নাম দিয়া থে বারোটা ছবি দেওয়া হয়, তাহার গভীর অর্থ 
আছে। প্র চাকাটি সুর্যের ভ্রমণ-পথেরই ছবি। নামগুলি তাহারি 
উপরকার নক্ষত্রমগুলের নাম এবং আকৃতিগুলি এ সকল নক্ষত্রমগুলেরই 
আকৃতি । এই বারোটা নক্ষত্রমগ্ডলের প্রত্যেকটাকে এক একটা 
রাশি বল? হয় । 

তোমর! মেষ দেখিয়াছ এবং বৃষও অনেক দেখিয়াছ। মেষ ও, 
বুষরাশিতে নক্ষত্র দিয়। আকাশে একটা বড় ভেড়া এবং একটা মোটা 
হাড় আকা আছে, একথ|। তোমরা মনে করিয়ো। না । বারোটা রাশির . 
মধ্যে হয় ত ছুই তিনটির আকুতি ঠিক নামেরই মত দেখিতে পাইবে ) 
বাকি গুলিতে নামের সহিত আকৃতির মিল খুঁজিয়া পাইবে না । 


সপ্তষি মণ্ডল 
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ছক 


আমরা এখানে সিংহ, বৃশ্চিক ও মকর.এই তিনটি রাশির ছবি, 


আমা? দ্র জ্যোতিষ ২৫৩. 


,. তোমরা বোধ হঙ্ব জান, আমাদের পৃজাপার্ধণ ব্রতউপবান 
শরান্ধশান্তি সকলি চান্জ্র-দিনের হিসাবে - অর্থাৎ তিথি লইয়। স্থির করিতে 
হুয়। কিন্তু প্রচলিত দিনের চেষ়ে তিথির দিন ছোট । কাজেই 
ইংরাজদের বড়দিন ইত্যাদি উৎসব যেমন প্রতিবৎসরেরই এক একটা 
বাধা তারিখে হয়, আমাদের দুর্গাপূজা বা অপর পুঁজাপার্বপ বৎসরের 
কোনো একটা বাঁধ! তারিখে হইতে পারে না। প্রতি বতসরেই পৃজা- 
পার্বণের দিন আগেকার বৎসরের দিনের তুলনায় এগারে! দিন করিয়! 
তফাৎ হইয়া পড়ে । কিন্তু এই তফাৎকে কখনই চারি পাঁচ বৎসর 
ধরিয়৷ জমিতে দেওয়া যায় না। জমিতে দিলে, আমাদের দুর্গাপুজ! 
হয় ত পৌষ মাসে, দৌপঘাত্রা! হয়.ত আষাঢ় মাসে আসিয়া পড়ে । শরং- 
কালের শারদীয়পুজা এবং বসন্তের দোলযাত্রাকে কি শীতকালে ও 
বর্ষাকালে ফেলা কর্তব্য? কখনই নয়। কাজেই প্রচলিত বৎসরের 
সহিত চান্দরবংসরের তফাৎটাকে মাঝে মাঝে ঘুচাইয়া দেওয়া আবহ্াক। 
তাই আমাদের দেশের নিয়ম এই যে, চান বলর এগাকে। দিন 
করিয়া বাড়িতে বাড়িতে যখন তিন বৎসরে তেত্রিশ দিন বেশি হইয়া 
পড়ে, তখন একটা চান্দ্র-মাসকে হিসাব হইতে একবারে বাদ দিতে হয়। 
কাজেই তেত্রিশ দিনের তফাতের পর হঠাৎ চান্র-মাস ও প্রচলিত মাসের 
মধ্যে প্রায় মিল হইয়া পড়ে । 
এই রকমে বাদ-দেওয় মাসকে কি বলে, তাহা বোধ হয় তোমর! 
জান নাঁ। ইহাকে মল-মাদ বলে। এই মাসটিকে হিন্দুরা মাসের 
মধ্যেই ধরেন না। কোনো ঘাগ-যজ্ঞ পুঁজা-হোম বা শুভ কার্য এই. 
মাসে করা হয় না। এ 
কেবল হিন্দুরাই যে এই রকমে চন্দ্রের গতি দেখিয়া! বৎসর ঠিক 
করেন, তাহা নয়। মুসলমানেরাও ঠিক এই হিসাবে বৎনর ওমা 
, ভাগ করেন এবং তীহাদেও পৃজাপার্বণ সেই হিসাবে চলে। কিন্তু 


২৫. রর গ্রহ- নক্ষত্র 


আমরা ঘেমন তিন বৎসর অন্তর এক একট চান্্র-মাসকে বাদ দিই, 
সুললমানের! তাহ! করেন না। এই অন্য ইহাদের পূজাপার্ক্ ঠিক একই 
খতুতে হয় না। ইদ্‌ ও মহরম মুসলমানদের বড় পার্বণ। চাক্জ-মাস 
হিসাবে দিন স্থির করা হয় বলিয়া এ গুলি বৈশাখ, জো প্রভৃতি সফল 
মাসের মধ্যেই ঘুরিয়। বেড়ায় । 
তাহ! হইলে বোধ হয় বুঝিতে পারিলে, আমাদের পাজিতে প্রতিপদ 
দ্বিতীয়! তৃতীয়া প্রভৃতি যে দকল তিথির কথ! লেখা আছে, তাহা 
অর্থশুন্ত নয় এবং মলমাঁস বলিয়া যে একটা! কথা আছে, তাহাও একবারে 
নিরর্ঘক নয়। আকাশের নক্ষত্রদের মধো চন্দ্রের গতি লইয়াই এ গুপির 
হিসাবপত্র করিতে হইয়াছিল । 
আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা চাদের গতিবিধি সম্বন্ধে যাহ! 
আবিষ্ষার করিয়াছিলেন, তাহার একটু আভা দিলাম । নুরধ্য-সন্বন্ধে 
স্াহাদের কি জানা ছিল এখন তাহারি কথা তোমার্দিগ্রকে কিছু বলিব । 
সূর্য্য আকাশে স্থির হইয়! দীড়াইয়া আছে এবং পূথিবী প্রায় তিন শত 
পইযট্টি দিনে তাহাকে ঘুরিয়া আলিতেছে, একথ| তোমরা বার বার 
গুনিয়াছ। হৃর্যের উদয়-অস্তকি রকমে হয় তাহাও তোমরা জান। 
পৃথিবী চবিবশ ঘণ্টায় নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার দ্ুরপাক্‌ 
খায়, তাই মনে হয় যেন স্্য পূর্বদিকে উঠিয়া পশ্চিমে অন্ত যাঁয়। 
কিন্তু সুর্য কি বারো মাসই আকাশের উপরকার ঠিক এক পথ 
দিয়াই পূর্ব হইতে পশ্চিমে যায়? তাহা কখনই বাঁয় না। গ্রীষ্মকালে, 
ুর্্য ঠিক্‌ মাথার উপর দিয়া চলে এবং শীতকালে সেই সৃরধ্যই দক্ষিণ 
আকাশের দিকে হেলিয়া পশ্চিম দিকে যায়। ইহা কি তোমরা দেখ 
নাই তোমাদের বাড়িতে বদি দক্ষিণ দিকে খোল বারান্দা থাকে, 
তবেদেখিতে পাইবে শীতকালে বারান্দার ভিতরে রৌদ্র আসে । তখন 
তোর বেলায় রৌত্রে পিঠ দিয়া তৌমরা বারা'গাঁর বপিয়াই হয় তত রোছ- 


আমাদেক়্ জ্যোতিষ ২৯ 


টীম । মেষ প্রথম রাশি, এই হিসাবে সিংহ পঞ্চ রা, বু. 
টিম রাশি এবং মকর দশমরাশি। এই জন্য পঞ্চম মাসে অর্থাৎ ভাদ্রে 
ধ্টি সিংহ রাশিতে পৌছায়, অষ্টম মাসে অর্থাৎ অগ্রহাক়ণে সত্য 
[শ্চিক রাশিতে থাকে এবং বৎসরের দশম মাসে অর্থাৎ মাঘে ৃ্ধ্য 
[ফর রাশিতে আসিয়। দাড়ায় । 

সী, রাশির যে ছবি দিলাম, তাহাহই ত হয়ত তোমর! ইহাকে 
'চিন্িয়। লইতে পারিবে । চৈত্র মাসের প্রথমে সন্ধ্যার সময়ে ইহাকে 
প্রায় মাথার উপরে দেখ যাঁয়। সিংহের পায়ের গোড়ায় যে উজ্জ্বল 
ক্ষত্রটি রহিয়াছে এইটিকেই মঘ! বলে। এই রাশির নক্ষত্রদের আকৃতির 





সহিত সিংহের আকৃতির কতকটা মিল দেখিতে পাইবে। 
বৃশ্চিক রাশিটাও দেখিতে কতকটা বিবার মত। আধাড় মাসের 
আনি সন্ধ্যার সময়ে ইহাকে দক্ষিণ আকাশে 
বে নুম্পষ্ট দেখিতে পাইবে। ছায়াপথের 
সা উপরে ইহার খানিকটা থাকে, এজস্ঠ 

| তিনি বৃশ্চিকে চিনিয়া৷ লওয়া৷ শক্ত হয় না। 
ই 
ক. মকররাশির ঘে ছবিটা দিলাম তাহার 
এ 


১৯... সহিত মকরের একটুও মিল নাই। ইহাতে 

; কতকগুলি ছোট ছোট তারাই আছে। 
43 ৯% আশ্বিন মাসের সন্ধ্যার সময়ে এই 
হু ঈ্. রাশিকে দক্ষিণ আকাশের খুব উপরে 
৮... দেখা যায়। 
বৃশ্চিক রাশি * তোমরা এই কয়েকটা রাশিকে 
বদি চিনিয়! ০ পার, তাহ! হইলে রাশিচক্রুটা আকাশের 2 দিয়] 
কি রকমে চলিয়াছে বুঝিতে গাঁরিরে | 

হি সুর্যের ভ্রমণ ও রাশিঠক্রের কথা তোমরা বুঝিয়া ধারু, তাহ 
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নব 
চা এর বাশি 


১ 


সাধারণতঃ সংক্রান্তি বলে, ইহা বোধ হয় (তম মান | দিনে 3 
* তাহার পথের এক রাশি হইতে আর এক রালিতে প্রকরণ অং 
গমন করে বলিয়াই উছাকে সংজ্ান্তি বলে ' 

১৩২১ সালের কাত্তিক হিস কথ 
মামটা বৎসরের অষ্টম মাল, এজন রাশিচকে 
নি কাঁত্িক মাস কাটাইপ্াছিল 

সে ভুনা ছাড়ি বৃশ্চিকে পা দিয়াছিল, এজন টু দিনটা একটি সংক্রা 

হই *গড়িয়াছিল। এই রকমে বারো মাসে বারোটা রাশিতে 
দিবার সমকে মোটামুটি বাঁরোট! ্ং 

তাহা, হইলে দেখ, আবার, দরে রাশিচক্র এবং যেধ্‌! 
ইভানি যারে ছু চৌছিতে বড শুক হউক, অনি গো 
গভীর অর আছে! 








